অথ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা | 





ইহ খলু সংপাকেন্বপ্ীপব্ণাদিনাধনভতব্য ধশ্মব্য বশুদ্ধসুখ- 
জনকতয়া ছুঃখানন্তিন্নাননধিকব্রক্গানন্দপ্রকাশকস্য আন্মজ্ঞানন্যচ 
তব্রপতয়াত ন আধাব্যেন নর্মততবর্ধন্তি বখজু খন্দে। বেদ" 
স্বভুযুদি'তো ত্রাঙ্গণাদিবু ৰর্ণেষ, অন্ুলোম প্রতিলোমজা তেষ, অস্বস্ঠ 
ক্ষভবকরণ গুভতিষু বিজাতীয়মৈথুন সম্ভুতেষূ খরতুরগবৎ বর্ণ- 
শফকরেষ্চ বিভাগশোইবস্থায় সর্দান.লোকান দন্ব কর্ম্নি সংস্থাপ্য 
নংরন্তি, ইহামুত্রকলবিশেষং প্রাপযত্তিচ। ন.ধুর্দম আশ্রম 
বিশেষেষ, ত্রঙ্গচর্যাদিষ, পৃথক্রযাব্যবস্থাযততত মীশ্রমৎ' বিশো- 
ধয়তি | তথাচোক্ঞ মন্ুনা, আতি স্বত্যুদি তৎ ধম্্ মন্থৃতি্ন্‌ হিমা- 
নবঃ| ইহ কীর্তিমবাঞ্সোতি প্রেত্যচানুত্তনং সুখমিতি | আ্ুতি-- 
ধর্ভবেদে। বিজ্ঞয়ো। ধন্মশান্িন্ত বে স্মতিঃ। তে নর্ধার্থেষ শীমাংন্যে 
[ভ্াং ধম্মোহি.নির্ভৌ | সোবমন্যেত ঠে মূলে হেতু শান্ত্রা- 
শ্রয়। দ্বিজঃ | ন গাঁধুভি বহিক্ষার্য্যো নাক্তিকোবেদ নিন্দকহ* ॥ এবং 
“খেদঃস্থতিঃ সদাচারঃ স্বন্াচ প্রিয়মান্রনঃ | এতচ্চতুবিধৎ প্রাঃ 
াক্ষাদ্ছন্্সয লক্ষণৎ ॥ এবং বেদস্মত্যুদিতং শুদ্ধক্ষত্রিয়োচিত ধন্ম- 
হাতা নুগরক্ষত্রিযানোং ক্মনক্ষত্রিয়জাতাবাবস্থিতানাৎ উগ্রক্ষত্রিয়ঃ 
ক্ষত্রিয় নবেতি দংশয়ে উগ্রক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিযে নেতি পূর্বপক্ষো 
ইয়মবতরপ্ডি । /কুত ইত্যপেক্ষায়াং বদ্রাক্ষত্রিষজাত শঙ্কবত্াৎ 
ইত্যেবং হেতু মাকলয়ন্তি প্রাতিবাদিনঃ | পূর্বপক্ষন্যে ত্য পিদ্ধা- 
(ভার: কৈর্শিৎ বিশিষ্টে রুগ্রক্ষত্রিয়ে রহঃ আানুনয় মধ্যেষিতঃ ষথা- 
শান্ত্রং নিদ্ধান্তো দীয়তামি[তি | তিতা ইহৎ ধন্মশাস্্রনি বিছার্য্‌ গুন? 


২ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


পুনঃ সমালোচতচ সাধারণানাং তাদৃশ ভ্রম নিরলনায় ভগ্রক্ষতরিয় 
সংহিতা নাম পুক্তিক। মৈতাং বিরচিত বান্‌ ॥ 
০০০০৬ 1 শ্রীশিতিকগ শর্মা | 


তাং ২র। শ্রাবণ। সাং শ্রীপুব ৷ 


গোঁবিন্দেতি স্ুধাধিকৎ তুমধুরং শীস্তিপ্রদৎ নাঁমতৎ 

যস্যাস্যান্মুহুরুদগমৎ বিলভতে ক্ৃষ্ণান্ুগ] যস্য ধী$ | 

যেনালাঁভি স্থৃভক্তিতে! হরিরুপা সংসার রোগৌষধং 

তৎ বন্দে হরিপাদপদ্থমধুপৎ সম্তৎসদা বৈষ্বহ ॥ 

বেদার্ধন্ুগতর্ৎস্মতিৎ মনুমুখৈং সংভাষিতাৎ সাঁধুভি 

লোকে লোঁকহিতার্থিভিং খলুময়ীসপ্টি্ত্য ভূযোইধুন। 

উপ্রক্ষত্রিষসংহিতা বিশয়ন্ৎ, সম্বৎুসরাণাৎ নৃনাৎ 

শুদ্ধক্ষত্রিয়তাবহাতিত ইযৎ সংতন্যতে গুহতাৎ ॥ 

উপ্রক্ষত্রিয় জাতির শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের 
প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রন্থ তাহার প্রতিপাদক, আর 'উক্ত জাতির 
উপর, অনেক অবহুদর্শি শান্ত্রজ্জের বা শান্ত্রানভিজ্ঞ' সাধারণের, ষে 
শদ্রত্ব ভ্রম আছে, তাহার রম্যকরূপে নিরনন করাই ইহার মুখ্য 
প্রয়োজন । এইরূপ সম্বন্ধ ও প্রয়োজন অবলম্বন করিয়া উগ্র 
ক্ষত্রিয় সংহিতা গ্রন্থের প্রাবর্তন হইল । সুতরাং প্রক্ষকুবততত্ত 
জিজ্ঞাস্ুগণ, এই গ্রন্থের শ্রবণ ব। দর্শন এবিতে অবশ্যই প্রবৃত্ত হই- 
বেন, যে হেতু কথিত আছে। 

“জ্ঞাতার্থতজ্ঞাত সম্বন্ধ শ্রোতুৎ শ্রোতা প্রবত্ততে | 

্রন্থাদদৌ তেন বক্তব্যৎ সন্বন্ধং সপ্রয়োজনং ॥” 


মি, ্ 
শুয়োজন ও সম্বন্ধ পরিজ্ঞার্ত না হইলে, শ্রোতা গ্রন্থোক্ত বিষ 


সুষ্টি গ্রকরণণ। ও 


ব শ্রবণ করিতে কখন্ুই প্রসব হয়েন'ন। | অতএব গ্রন্থের প্রাথ- 


'মই আহার নন্বদ্ধ ও প্রয়োজন প্রদর্শন করা উচিত, এই বিবেচনায় 
তাহ! প্রদর্শিত হইল । কোন পদার্থের, বিশেষ ধর্ম নিরূপর্ণ 


₹রিতে হইলে. যেমন তাহর নামান্য নিরূপণ অপেক্ষিত হয়, 'সেই- 
রূপ উপ্র্ত্রিয় ক্রাতির শুদ্ধক্ষত্রিযন্ব গরতিপাদর্ বিষয়ে জাতির 
এরূপ" ও উৎ্পত্যাদি বিববণ অপেক্ষিত হইতেছে, এই জন্য 
জ্াত্যাছ্যৎপি , বিষয়ক মম্বাদি কথিতা সষ্টি প্রক্রিয়া লিখিত 


হইতেছে । তথাঁচমনুঃ 


“আসীদিদস্তমোভু ত মপ্রজ্ঞাত মল নাঃ 
অপ্রতর্ক্য রা প্রশ্থুপ্ত মিব সর্ব্বতগ ॥ 
ততঙ স্বয়স্, ভগবানব্যক্তো ব্যঞজযনিদৎ 


মহাভতাঁদি াতৌজাং কাঠি ণ 


নিউকাী 


এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গ্রলয়কালে নিবিড় অন্ধকারে (প্রাকৃ- 
তিতে ) বিলীন ছিল, সুতরাং ততৎকালে উহ। কাহারও প্রত্যন্ষের 
'গ্নোঁচর হয় নাই, কাহারও অনুমানের বিষয় হয় নাই, কোঁন প্রকার 
শব্দেবও আশুব হয় নাই, গা নিদ্রায় অবিষ্ভূত প্রাণীর ন্যায় উহ 
্বকার্য, নাঁধনে একান্ত অনমর্থ ছিল । এই প্রলয়াবস্থার অবনান 
কালে স্বেচ্ছাঁময় বপুঃ অঞাঘ শষ্টি শক্তি অুব্যক্তবূপপী ( বহিরিক্রি- 
য়ের অগণোচর ) ভগবান্ঃ মহাভূত আকাশাদি ও মহদাদি তত্ব 
সনুদ্দায় প্রথমে সু রূপে অব্যক্ততাবস্থায়, পরে স্ুল রূপে ব্যক্তা- 
বস্থায়, পরিণত করিয়া, সবস্ত অন্ধকার.নিরনম পূর্বক প্রাদুভূতি 
ইঠুলেন। (অব্যক্তাবন্থায় থাকিয়া ব্যক্তাবস্থাকে গ্রহণ করিলেন ) 


উগ্রক্ষতিয সুক্তি! | 


যৌসাঁবতীক্জরিয়গ্রাহং 'শৃক্গেনাধ্বক্ত৪ সনাতনঃ। 
সর্ববভূতময়োইচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ। 


সকল লোক, বেদ, পুরান ও ইতিহাপাদিতে প্রপিদ্ধ, যি 
মনো মাত্রের গেঞ্চর অন্য ইন্ড্রিয়ের বেদ্য নহেন, শুক্সদন্দী সাধৃথ 
নিম্মল অন্তঃকবণ দ্বারা যাঁকে অনুভব করেন, বিজি সুন্ 
অর্থাৎ ধহিবিক্ড্রিয়ের অগোচব যিনি অব্যক্ত ( ব্যক্তিশ্ুন্য ) অর্থা 
অবয়ব র্হিত, মিনি নিত্য নর্কাভূতেব আত্মা রূপ, অতএব তি 
অচিস্তা, অর্থাৎ বয়ভা রচিত, মেই প্রভ় পরমাতাঃ হ্বয়ৎ মহদাঘি 
কাধ্যরূপে " প্রাছুভূত হইলেন। গ্রণ্মে প্রকৃতি হইভে মহতত্র 
ঈহতত্ব হইতে অহঙ্গার তত্ব, তাহা হইতে শ্পঞ্চতন্মাত্র, অর্থাৎ 
স্পর্শ রূপ রস গঞ্ধ পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাঁশাদি পঞ্চ মহাভত 
মুষ্টি করিয়া! সেই পরমাত্মা নানাবিধ প্রজ। সকল “হুষ্টি করিতে ইচ্ছুক 
হইয়] “আপোজায়ন্তাণ, এই প্রকাব অভিপ্যান মাত্রেই জলের 
সৃষ্টি করিলেন । এই অভিধ্যান পুর্দিক। সষ্টি কথনের দ্বারা মনত 
' *অচেতনা প্রক্তি” অন্যের লাহাষ্য ব্যতিরেকে পরিণত হইয়া 
বিবিধ সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন এ সাংখ্যমত বে, গ্রহণ করেন 
গাই ইঙ্থাই গ্রতিপন্ন হইতেছে । বেদার্থ তত্বজ্ঞ মনু, ব্রন্দকেই জগ্গৎ 
কারণ, ও ব্রন্দের অব্যারুত শক্তিও গ্ররুতিকে জগদুপাদান বনিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন ।' বক্ষ্যমান কের তাৎপর্ধ্য পর্ধ্যালোচন] 
কবিলেও এতাদৃশ অর্থেরই প্রতীতি হয় | যথ্ধ 


সোহভিধ্যায় শরীরাৎস্বাঁৎ সিস্ক্ষুর্বিবিধা প্রজাঃ | 
অপঞব সসর্জাদো তাস্ববীজ মবা হ্হ ॥ 


গেই পরমাত্মা' নিজ, শরীর হইতে নানাবিধ প্রাণি উৎপাদন 
করিতে অভিলাধী হইয়। ব্রহ্মা সষ্টির প্রথমে, অভিধ্যান মাত্র 


সষ্টি গ্রকরণ । ৫ 


জলের সুষ্টি করিলেন ; 'আঁর সেই জলে খক্তিরূপ ব্রন্গাণড সুষ্টিপ- 


বীজ নিক্ষেপ করিলেন । 
প্রাগুক্ত শ্সোকদ্বয় পর্যালোচনা কবিলে, ইহাই এঅতহীয়মান 


হয় যে পরয্াস্মার শক্তি বিশেষের দ্বাযী যাবৎ পদার্থের মুষ্টি হই- 
য়াছে । নে শক্তিই পরমাতআার শরীর, তাহারই শামান্তর অব্যাকৃত, 
আর্থ পঞ্চ৬ত ; জ্ঞানেক্ড্রিয়- অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাঘিকা, জিহ্বা, 
ভ্ক, কর্েন্দ্িয়অর্থাৎ বাক পানি, পাদ, পায়ু উপস্ত মন» 
গ্রাণ, কর্ম, অবিদ্যা ও বামনা ॥ এইরূপ শব্যারুত শরীব হইতে 
বিবিধ গ্রকার প্রজার সুষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলেন । ভগবৎ ভার্ধরীয় . 
বেদান্ত দর্শনে অব্যারৃত শক্ষে গুরুত্ি অবিহ্িত হইয়াছে | মতি 
কুষ। দ্বৈপায়ন নিজ ত্রহ্গ মীমাংন|য় ঈক্ষতেনণশব্দং এই স্মত্রে সৃষ্টি- 

কর্তার ঈক্ষণ শ্রবণ বশত, অচেতন! প্ররুতির জগৎকারণত্ব খণ্ডন 
করিয়া» চেতন র্দাজ্ঞ ব্রহ্মকে জগত্কাঁরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন। * মহাত্ম। মনু ও সেই বেদান্ত নিদান্তিত মতের অনুমোদক । 
ইহ| দ্বার! প্রতিপন্ন হইল বে স্বতন্বা প্রারুতি জগতেব কারণ নহে । 
ব্রন্মের প্রেরণা বশতঃই প্ররুতি হইতেই মহতহ্বাদি ক্রমে সচরাচর ' 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । 


'তদণ্ড মতুব দ্বৈঘং সহত্ধহশু সমপ্রভহ | 
তস্মিন জজ্জে স্বয়ৎক্রক্গ! সর্বলোক পিতামহঃ ॥ 


সেই বীজ হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বশতঃ সুবর্ণ বর্ণ এক্লুগি 
অণ্ড উৎপন্ন হইল, তাহার জেঠাতিও, সভ সুধ্যের ন্যায় প্রাদীপ্ত। 
সেই অও “ইইতে সর্ব লোকে পিতামহ অর্থাৎ জনক ব্রহ্মা উৎপন্ন 
হইলেন | জগৎ কারণ পরমাত্মা ব্রন্মীর লিঙ্গ শরীর বিশিষ্ট জীবে 
(পুনঃপ্রবি হইয়া ন্বয়ংই হিরণ্য-গর্ভ রূপে প্রাছুভূর্তি হইয়া) আঁদ- 
পুরুষ হইতে উংপন্ন বলিয়া, নার শব্দের প্রতিপাদ্য জমক্ষে অয়ন 


উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া বাদ করিয়াছিলেন | এই জন্য তিনি নারায়ণ 
সঙ্ঞাপ্রাণ্ড হইয়াছেন । 
আপোঁনারা ইতিপ্রোক্তা আপোবৈনরস্থনবঃ | 
অয়নতস্যতাইপুর্ববং তেন নারায়ণস্বতঃ ॥ 


নরাক্ষ পরমাত্মর সুন্ু অর্থাৎ পুত্র নার যেহেতু ব্রন্মীণ্ড সৃষ্টির 
পুর্টে পরমাত্বার অবিধ্যান মাত্রেই জলের উৎপত্তি হয় এই হেতু 
নার শব্দে জলকে বুঝাইতেছে । সেই জল বন্ধরূপী"পরমাঁত্সার 
পূর্ব অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ পদের বাচ্য হইয়াছেন । 


মহ কারণ মব্যক্ত& নিত্যংসদসদাত্মকং 
তদ্দিস্য্টঃ অপুরুষো লোকে ব্রক্ষেতি রাতে ॥ 


সেই বেদাদি গানিদ্ধ বিশ্বব্যাপি পরমাত্বাঃ লমন্ত জন্য পদার্থের 
একমাত্র কারণ [. তিনি অব্যক্ত (বহ্ছিরিক্দ্রিয় চক্ষুরাদির" অগো- 
চর ) উত্পত্তি বিনাশ রহিত বলিয়া! নিত্য, বেদান্ত নিদ্ধ বস্ত বলিয়! 
সত্্বভাব এবং প্রত্যক্ষাদির অগোচর বলিয়া অগব্ম্ষভাঁব বস্তর 
ন্যার প্রতীয়মান হন । দেই পরমাস্সা হইতে উৎপন্ন পুরুষ সর্কত্র 
ব্রহ্মা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন | 


তম্সিন্রণ্ডে স ভগবানুষিত্ব! পরিব্ৎনরঘ | 
স্বরমেবাঁত্মনে! ধ্যানাৎ তদণ্ড মকরোদ্বিধা ॥ 
নই পুব্বেশক্ত'অণ্ডে ভগবান ব্রন্জা নিজ পরেমাণে একবতঘর 
কাল বাস করিয়া, এই অগ্ড দ্বিখণ্ হউক, এইরূপ, আত্মগত ধ্যান: 
মাত্রেই সেই অওকে দ্বিখগু করিলেন । 
তাভ্যাৎ স শকলাভ্যাঁঞ্চ দিবৎ ভূমিঞ্চ নির্মে | 
মধ্যে ব্যোম দিশৃশ্চাীবপাৎ হ্থানঞ্চ শাশ্বত ॥ 


সষ্টি প্রকরণ । প 


তিন সেই দুই খণ্ডের উদ্ধধ, খণ্ডে 9 ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী 
নির্মাণ করিলেন) আর মধ্য ভাগ দ্বারা আকাশ অষ্টদিক চির- 
শাঁয়ি জলাধার (নমুদ্ররচনী করিলেন ). 


উদ্ববর্ধাত্বনশ্চৈব মন$ সদসদা্বকৎঞ 
মনসম্চাপ্যহঙ্কার মভিয়ন্তাঁর মীশ্বরৎ ॥ 


নংপ্রতি মহদাদি হইতে কিরুপে উক্তরূপ জগ্গতৎ উৎপন্তি হই- 
রখছে তাহা দেখাইতেছেন । পরমেতী ব্রন্থা প্ুরম!সসার শ্বকাশ 
হইতে সংকল্প বিকল্পাত্মক মনকে উদ্ধার করিলেন | অভিমানাখ্য 
অহঙ্কার তত্র পুর্বে মহত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন | মনঃ পদার্থ 
শ্রুতি দিদ্ধ, আর জ্ঞানের যৌগ পদ্যলিঙ্গ বশতঃ অনুমিত হয়, 
এই ,জন্যই ইহা! সৎনামে অভিহিত হইয়াছে । আর অপ্রত্যক্ষ 
বলিয়া অনৎ নাম পাণড হইয়াছে । 


মহাঁওমেব চাঁত্ীনৎ সর্ধানি ত্রিগুণানিচ | 
বিষয়ানাতগ্রহীভূনি শ্নৈংপঞ্চেক্ডিয়ানিচ ॥ 


ব্রহ্মা, অব্যারিত শক্তিরূপ প্রক্কাতির সহিত দঙ্গত পরমাজ্ার 
নিকট হইতে, অহঙ্কারের পুর্দাতভূ মহৎকে উদ্ধ$র করিলেন | এই- 
রূপ মন হইতে যেরূপে মহত্ব পর্য্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে, মনু তাহা 
বর্ণন করিয়াছেন । উতপশ্ন বন্ত মাত্রেরই' স্বত্ব, রজঃ, তমঃ, এই 
তিন গুণ বিদ্যমান আছে। তন্ডিন্ন কোন বস্তই অবস্থান করিতে 


পারে না। ব্রহ্ষাঃ সকল বস্তকেই ত্রিগুণাত্রক করিয়া সুষ্ি 
করিলেন । 


পরে রূপাদি ব্ষয়ের গ্রাহক চক্ষ্রাি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পানু 
প্রভৃতি পঞ্চ কর্দেব্দ্রিয় উদ্ধার করিলেন । 


উগ্রক্ষতিথ সংহত । 


তেষাত্বয়বান্‌ সম্মান ষন্বামপ্যমিতৌজনসাং | 
সঙ্গিবেশ্যাত মাত্রান্থ সব্বভূতানি'নির্মষে ॥ 


জগতকর্ভ] ব্রক্ম! অনন্ত কার্ধ্য নিম্দাণে বীর্যশালী অহঙ্কার ও 
পঞ্চ তন্মাত্রকে তষ্জাদের বিকারে নন্লিবেশিত করিয়! সর্কাভূতের 
নির্মাণ করিলেন ॥ অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রের বিকার, পঞ্চ মহাভত ও 
অহঙ্কাবের বিকার ইীন্দ্রয় নকল, পরস্পর *ব্লংযোগে শরীরবূপে 
পরিণত হইয়া শাহ হইতে নমন্ত প্রাণী উৎপন্ন হইল | 


যন্মত্ত্য বয় সুম্মনা স্তস্যেমা যা শ্রযত্তিষট।; 
ওস্মাচ্ছরীর মিত্যাহু স্তস্য মুভিৎ মনীধিনঃ | 
যেহেতু তন্সাত্র ও অহঙ্কার এই ছয়টী প্ররুতিতে ত্রর্ণমূ্ির সুস্থ 
অবয়ব হইব] মহাভূত ও হীক্ষযরূপ কায্যে' পারণত হইয়াছে; 
তজ্জন্য পণ্ডিতেরা তদীয় মুর্তিকে “বডরাশ্রয়ন” ধম্মবিশিষ্ট বলিয়। 
শরীর বলিয়। থাকেন? 


তদা বিশন্তিভূতানি মহাঁন্তি সহ কর্মভিঃ | 
মন শ্চাবয়বৈঃ সুক্ষৈঃ সর্ধভৃত কদবরয়ৎ | 


দেই সর্ধভূতশ্রষ্তী বনাঁতন ব্রন, শব্দাদি পঞ্চ তন্মীত্র শবীরে 
অবস্ঠান করিয়া মহাজুত আকাশাদিতে প্রপি্ হইয়া, আকাশাদির 
কারের সহিত উৎপর্ন হন । আকাশের কাধা অবকাশ দান, বাধুর 
কাধ্য বিন্যাপরূপ বহন, তেজের কাঁষ্য পাক, জলের কাধ্য দিপ্তী- 
করণ রূপ সংগ্রহ করণ, পুথিবীব কাধ্য ধারণ । অহঙ্কার বস্িত ব্রহ্মা, 
মনে আবিষ্ট হইয়। মনের অতীন্দ্রিয় সুখ, দুঃখ, শুভ, অশুভ, অঙ্কল্প 
প্রভৃতির সহিত সংশক্ত হইয়া, উৎপন্ন হন। মনই এই জগতের 
কারণ; যেহেতু মন জন্য শুভাশুভ কম্্ হইতে ভোগী, ভোথ্য ও 
ভোগ এই ত্রিবিধ বন্ত লইয়া জগৎ উৎপন্ন হইরাছে। 


স্থষ্টি প্রকরণ । নট 


তেষামিদন্ত সগানাৎ পুরুষানাঁৎ মহৌজসাঁং | 
সু্খমৃভ্যো মৃতিমাত্রাভ্যিঃ সম্ভবত্যব্যয়া্যয়ং ॥ 


পুর্ব গ্রাককৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও তন্মাত্র এই মণ্ড সংখ্যক । এই 
বীর্ষযশালি সগ্ড নংখ্ক পুরুষের সুম্ধ মূর্তি হইতে নশ্বর জগৎ জাতি 
হইয়াছে । 


আদ্যাদ্যস্য গুণস্তেষীমবাপ্পোতি পরঃং পর | 
যৌ যো যাবতিখশ্চৈষাঁ সম তাবদৃগুণও স্মৃতঃ ॥ 


আকাশের শব্দ শপ, বায়ুর শব গ স্পর্শ তেজের শক্দ স্পর্শ ও 
রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, বূপ ও রব, পুথিবীর শব্দ স্পর্শ, রূপ, রম 
ও গন্ধ এই পাঁচগ্তণ । আকাশ বিরুত হইয়া বায়ু হইয়াছে, তজ্জন্য 
বারু, আকাশের গুণ শব্দ ও নিজ গুণ ম্পশ লইয়া দ্বিগুণাত্বক হই- 
য়াছে। এইরূপ বিকারে পুর্বে পুর্বে গুণ প্রাপ্ত হইয়া শেষ বিকার 
পৃথিবী পঞ্চগুণ! হইয়াছে । 


সর্ব্বেষান্ত সনামানি কর্মাণিচ পৃথক্‌ পৃথকৃ। 
বেদশব্ভ্যএবাদৌ পৃথক সংস্থান্চ নির্খমে ॥ 


নেই পরমাত্বা হ্রণ্য গর্তরূপে অবস্থান করিয়া বেদ হইতে 
সমস্ত অবগত হইয়া নাম, জাতি, ও কন্দ্দ পুথক প্থক রূপে অর্পণ 
করিয়া সমুদায় কষ্টি করিলেন। যথা; গো জাতির গো, অশ্ব 
জাতির নাম অশ্ব ইত্যাদি । কর্শ, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নাদি, ক্ষত্রি- 
য়ের প্রজারক্ষণাদি, বৈশ্যের রুষি বাণিজাাদি, শুদ্রের দ্বিজাতি 
শুআীষাদি। কল্লাদিতে প্রথম দেহি হিরণ্য গর্ভ, প্রদীপ স্থানীয় 
বেদকে আশ্রয় করিয়া এই সুর নর তিষ্যক কীট পতঙ্গাদি সঙ্কুল, 
বেদ শব্দ প্রতিপাদ্য সমুদায় জগৎ সথষ্টি করিয়া তাহাদের জাত্যনু- 
সারে নাম এবং ক্রিয়া ও টবদিক্‌ ও লৌকিক, ব্যবহার, »অর্থাৎ 


১৩ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


কুম্তকাঁরের ঘট নিন্মাণ ও তত্তবাঁয়ের বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি বিভাগ মহ- 
কারে সমস্ত নিন্মীণ করিয়াছেন । 


কর্মাত্মিনাঁঞ্চ দেবানাঁৎ সোঁহহ্জগ্প্রাণিনাংপ্রভুঃ| 
সাধ্যানাঞ্চ গণংমুক্ষমং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতিনৎ ॥ 


পরে সেই প্রভু ব্রহ্মা কর্ম স্বভাব ইন্দ্রাদি দেধগণ অঞ্জাণী 
পাষাণাদিগ্রণ, সুক্ষ বাঁধ্যগণ ও সনাতন যজ্ঞ সমুদয় সৃষ্টি করিলেন । 


অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং | 
দুহোই যজ্জঞসিদ্ধযর্থৎ স্বক্র়ভুঃসাম লক্ষণং ॥ 


জগত্কন্তা বয়স্তু অগ্নি হইতে খখেদ, বায়ু হইতে বজুর্ধেদঃ ও 
সুর্য হছইডে দীমবেদ "আকর্ষণ করিয়াছিলেন যজ্ঞ দিদির নিশিভ 
উত্ত বেদত্রয় উদ্ধত হইয়াছিল। 


কালংকাঁলবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাঁতস্তথা | 
সরিতঃ সাগরান্‌ শৈলান্‌ সমানি বিষমানিচ ॥ 
তপোঁবাচত্রতিষ্চেব কাঁমাৎশ্চক্রোধমেবচ | 
সথিংসসর্জ চৈবেমাঁংঅ্ট মিচ্ছনিমাংপ্রজাই | 


ব্রক্গা প্রজা সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া শর্যযক্তিরা গুচয় 
রূপ কাল, ও কাল বিভাগ, মাল, খু, অয়নারি | অর্ন্যাদি 
নক্ষত্র নমৃহ, আদিত্যাদি গ্রহ নকল নদী নাগর শৈল উচ্চ ণিচ শ্তান 
প্রজাপত্যাদি তপস্তাদি বাণী রতি (চিত্ত পরিতোষ ) ইচ্ছা, চিত 
(বিকার, ক্রোধ, এই সমুদাঁয় সৃষ্টি করিলেন। 


কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থহ ধর্শ্াধন্মৌব্যবেচয়ছ | 
দবন্দরযোজয়চ্চেমাঃ হৃখ ছুংখাদিভিঃগ্রজা$ ॥ 


স্ষ্টি প্রকরণ । ১৬ 


ধম্ম যজ্ঞাঁদি, যাহ কর্তব্য, অধর ব্রহ্মবধাদি, যাহ! অকর্তব্য, 
এইরূপ কম্মের বিভাগ জন্য ধন্ম ও অধন্ম, পৃথকভাবে বিন্যাস 
করিলেন । ধর্দের ফল বিশুদ্ধ সুখ, ও অধর্দ্দের ফল কেবল দুঃখ, 
এই ধম্মাপম্ম কলভুত পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ ছুঃখাদির নহিত, সংযোগ 
করিয়া প্রাণ্গিণকে উত্পাদন করিয়াছেন । এই জন্য প্রাণিগণ 
লুখ, ছুঃখ, মোহাদির বশবন্তী হইয়া অবস্থান করিতেছে | 


যন্ত কন্মণি যম্মিন্‌ স ন্যযুউক্ত গ্রথমংপ্রভৃঃ 
সতদেব স্বয়ং়ভেজে স্যজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ । 


দেই প্রাভ় প্রথমে, বাহাকে যে কম্ম অপপণ করিয়াছিলেন, মেই 
ধ্াণী নিজ কম্মবলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া! নেই বন্ধই গ্রহণ 
টরিয়া আগিতেছে ; যেমন ব্যান্্রাদি জাতি বিশেষ প্রথমে হিংসা" 
মিক। হরিণাদি বংহাঁর ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল, দেই জাতি বিশেষ, 
পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া নিজ কন্মবশে সেই হিংস্র প্রকুতি প্রাণ্ড হইয় 
তত্তৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আদিতেছে । 


হিৎআহিংজে হৃছুক্ত,রে, ধর্মাধর্মা বতানৃতে | 
যদ্যস্য সোহ্দধাঁৎসর্গে, তত্তস্য স্বয়মাবিশঁৎ ॥ 


সিংহ প্রভৃতি প্রাণীর, হিংসাঁকম্ম অর্থাৎ ম্বগ নংহারাদিঃ হরি- 
ণাদি জন্তর১ অহিৎসা কম্ম, বনজাত তৃণাদি ভক্ষণ; ত্রাহ্মণাদির 
ছু, দয়া প্রধান কর্ম, অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশাদি, ক্ষত্রিয়ের রর কর্ম 
রাজা রক্ষাদি ; ধম্ম ব্রহ্মচারীর গুরু ুশ্রীধাদিঃ অধন্ম, ব্রহ্মচারীর 
মাংন, মৈথুন মেবাদি | ধত--অর্থাৎ সত্য যাহা দেবাদিতে নিত্য 
বর্তমান অনৃত মিথ্য। যাহ মনুষ্য নিয়ত বর্তমান আছে। এই 
সকলের মধ্যে যাহার যে যে কর্ম, বিধাতা সষ্টির আদিতে নেই নেই 


১২ উগ্রক্ষত্িয় সংছিত?। 


কম্ম তাহাদের জন্য বিধান করিয়াছেন বলিয়াঃ তাহারা পুনঃ পুনঃ 
সৃষ্ট হইয়া অদৃষ্ট বশে নেই সেই কর্ম স্বয়ং প্রাণ্ড হইতেছে । 


যথর্ত নিঙ্গান্যতরও, স্বয়মেবর্ত,পর্ধ্যয়ে | 
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে, তথ কর্মাণি দেহিনঃ ॥ 


যেমন বগন্তাদি খতু নকল, ন্বচিহ্ন চাত মঞ্জরী গুভৃতি নিজ 
সময় উপস্থিত হইলেই প্রাপ্ত হয়, নেইরূপ প্রাণিগণও অব্নর ক্রমে 
নিজ নিজ হিতআদি কম্ম সমুদায় প্রাপ্ত হয়। 


লোঁকা নান্ত বিৃদ্ধ্র্থংমুখবাহ্‌রু পাঁদতঃ | 
্রাহ্মণংক্ষত্রিয়ংবৈশ্যৎ শুদ্রঞ্চ নিরবর্ভযণড | 


দলেই সর্জালোক পিতামহ ব্রহ্মা, ভূলোকাদি স্থানে প্রজা বাহুল্য 
কাঁমনায়, মুখ হইতে ব্রাক্ষণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, 
ও পাঁদ হইতে শুদ্র, এই চাবি বর্ণ উত্পাদন করিলেন । যেহেতু 
ব্রাহ্মণাি বর্ণ মকল গ্রাতঃ ও সায়ং সময়ে অগ্রিতে আহুতি প্রদান 
করিবেন তদ্থার! সূর্য্য আপায়িত হইয়। বর্ণ করিবেন । সেই রুষ্টি 
হইতে প্রচুর অন্ত্র জন্মিলে তদ্বারা প্রজা সকল রদ্ধি পাইবে । 


সর্বস্যাস্যত্ স্বর্গস্য গুপ্ত্যর্থৎ স মহাঁছ্যতিও | 
মুখবাহুরূপজ্জাঁনাৎ পৃথকৃকর্মাণ্যকপ্পযৎ ॥ 


সেই মহান্যুতি ব্রহ্মা, ব্বনৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রান্গণাঁদি বর্ণ সকলে 
পুথক পুথক কম্ম বিধান করিলেন । অধ্যয়ন, অধ্যাঁপন যজন, 
যাঁজন দান, ও প্রতিগ্রহ এই ছয়গী কম্ম ব্রাঙ্মণদিগের জন্য বিহিত 
হইয়াছে । প্রজারক্ষণ, দ্রান, যজন, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অর্থাৎ নৃত্য 
গীত বাদ্য বনিতা প্রভৃতিতে, আসক্তি রহিত, এই সকল কর্ম 
ক্ষব্রি«দিগের জন্য বিহিত হইয়াছে । পণ্ড রক্ষণ দান জন অধ্যয়ন 


সৃষ্টি প্রকরণ। ১৩ 


বাণিজ্য কুনীদ গ্রহণ ( সুদগ্রহণ ) এবং কৃষি এই কর্ম গুলি বৈশ্া- 
দিগের জন্য বিহিত হইয়াছে । অনন্ুয়া সহকারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ 
্রয়ের শুরা করাই শ্টদ্রের একমাত্র ধর্ম । গরু ব্রম্মা। কতৃক ইহা 
আদিষ্ট হইয়াছে । 
উর্ধৎনাভে মৈঁধ্যতরঃ পুরুষপরিকীতিতঃ | 
তম্মানেধ্যতমন্তরস্য মুখমুক্তৎন্ববস্ত)বা ॥ 
উত্তমাঙ্গোদভবজ্জ্জ্য্ঠীৎ, ব্রহ্ষণশ্চৈব ধাঁরণীৎ। 
সব্বাস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতে! ব্রাহ্মণ প্রভু ॥ 


পুরুষ সর্বাংশে পবিত্র ॥ কিন্তু তাহার নাভির উদ্দেশ অতিশয় 
পবিত্র, এবং তাহার মুখ পবিভ্রতম | সেই পবিত্রতম মুখ হইতে 
উত্পন্িঃ আর অধ্যাপন ব্যাখ্যানাদি দ্বারা সম্যকরূপে বেদ ধারণ, 
এই সকল কারণ বশতঃই ব্রাহ্মণগণ কল বর্ণের প্রভু হইয়াছেন | 
ব্রক্মা নিত মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জাতির উত্পাদন করিয়াছেনঃ এই 
কথার তাত্পধ্য এই ব্রাহ্মণদিগের মুখে হব্য, অর্পিত হইলে, দেই 
হব্য, দেবগণঃ আর কব্য অর্পিত হইলে, নেই কব্য, পিভৃগণের 
মুখের কাঁধ্য নম্পাদন করেন বলিয়া, ব্রহ্মার মুখ হইতে উহাদের 
উৎপদ্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে | 


ভূতা নাঁৎ প্রাণিনঃশ্রেষ্টাঃ প্রাঁনিনাঁৎ বুদ্ধি জীবিনঃ | 
বুদ্ধিম সুনরাঁও শ্রেষ্ঠাং নরেষু ব্রা্গণাঃ স্মতাঁই ॥ 
ব্রান্মণেষু চ বিদ্বাংসে! বিদ্বৎসথ কৃতবুদ্ধয়ঃ | 
কৃতরুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রন্মবেদিন৪ ॥ 

ভূতারন্ধ স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের 


'মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ, 
'মনুষ্যদিগের মধ্যে ত্রাক্ষণের। শ্রেষ্ঠ হন ত্রাঙ্মণদিগের মধ্যে বিছ্বান্‌ঃ 


১৪ উগ্রক্ষত্তিয় সংগ্িত]। 


বিদ্বান্দিগের মধ্যে কলুতবুদ্দি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত অনুঠানে জাঁত 
কর্ভব্যা বুদ্ধি, রুতবুদ্দিদিগের মধ্যে বেদোক্ত কর্ম্দের অনুষ্ঠাতা, 
তদপেক্ষাও ব্রঙ্গ বাদী ব্রাঙ্গণগণ বর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হন | 

তথাচ শাতাতপঃ 

ব্রাক্মিণাজঙ্গমততীর্ঘং নির্জজলং সর্কবকামিকৎ | 

তেষাৎ বাঁক্যোঁদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥ 


ব্রাহ্মণগণ্, সর্বাকামন।পুবক জল ব্রহিত জঙ্গম তীর্থ স্বরূপ, 
তাহাদের উপদেশরূপ পবিত্র জলের বংস্পর্শে, পাপী ব্যক্তিরা ও 
শবিত্রহা লাভ কবে। 

এই সকল গামাণ ছ্বাবা ব্রাঙ্গণ জাতির শরূপ ও শ্রেষ্ট গ্রতি- 
পাঁদত হইল | এক্ষণে প্রস্তুত ক্ত্রিয় তির খরূপ ও বৈশ্যাদায- 
পেক্ষায় শ্রেষ্ঠ তা কথিত হইতেছে । 

““ত্রন্গাব বাঁ হইতে ক্ষত্রিব জাতিৰ উৎপত্তি হইযাছে" এই 
মন্ব।দি নংহিতার ভাব অমালোচনা করিলে, ক্ষাত্রয়েরা, বাহুর 
কার্য লইয়া লোক রক্ষার্থেই বিশিশ্মিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়। 
যায়! ন্ষিতিত্রাণৎ ক্ষত্রিয়ন্যঃ ক্ষত্রিয়ন্য শাস্ত্র নিষ্টতা ইতিঃ এই 
সকল খষি বচন ক্ষত্রিয় স্বরূপ কীন্ভন করিতেছে । ক্ষত্রিয়ের উৎ- 
পত্তি, স্বরূপ ও কর্মাদি পর্যালোচনা করিলেঃ ইহাই প্রতিপাদিত 
হয় যে পৃথিবী পালেনরূপ কাধ্য বিশেষের জন্যই ক্ষত্রিয় জাতিব 
উৎপত্তি হইয়াছে । 

ক্ষত্রিয়স্যাপি বজনৎ দাঁন মধ্যয়নংতপৎ | 
শস্তোপজীবনৎ ভূঁতরক্ষণঞ্চেতি বয় ॥ 

যজন, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই চারিটী ক্ষত্রিয় জাতির 
কর্ম; আর শাস্ত্রের ঘার! গৌণভাবে জীবিকা ও প্রাণিগণের রক্ষা 
করাহ' গুধান বৃত্তি | 


সৃষ্টি প্রকবণ। ১৫ 
তথাঁচঅত্ররিঃ 
ছুষটস্য দণ্ডঃ স্জনস্য পুজা 
ন্যাযেন কোষস্যচ সংপ্রবুদ্ধিঃ | 
অপক্ষপাঁতোহর্থিষু রাক্রিরক্ষা 
পঞ্চৈব যজ্ঞাঁঃ কথিত! নৃপাঁণাৎ॥ 
দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পুজা, ন্যায়ানুমারে ধনাঁগাঁরেব বদ্ধন, 
অর্থজনের পক্ষে অপক্ষপাত, রাঁজ্য রক্ষা, রাজা দগের রন্বন্ধে এই 
প1চটি যজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে । 


তথাঁচ গৌতমঃ 
রাঁজ্ঞো২ধিকং রক্ষণং সর্বভূতানাঁঞ্চ ন্যাধ্যৎদগুত্বৎ বিভূযাঁৎ॥ 


রাঁজার গ্রাজারক্ষাই গাধান কার্য, নমন্ত প্রাণীকে উচিত দও- 
বিধান করিয়া, রাজ। গুজাঁগণকে রক্ষা! করিবেন । 


ক্ষত্রিয়ধর্্ প্রস্তাবেহাঁরীতঃ 

রাঁজ্যস্থক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্মেন পালয়ন্। 

কুর্যযাদধ্যয়নৎ সম্যক যজেদ্‌ যজ্ঞান্‌ যথাবিধি ॥ 

দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভোযা ধর্খবুদ্ধি সমন্বিতঃ | 

স্বভার্্যানিরতো নিত্যৎ ষড়ভাগাহঃ সদানৃপঃ ॥ 

নীতি শাস্ত্রার্থকুশলঃসন্ধি বিগ্রহ তত্তববিৎ | 

দেব ব্রাহ্ষণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্য পর স্তথা ॥ 

ধর্মেন ষজনং কার্ধ্য মধর্শ্ম পরিবর্জনৎ | 

উত্তমাঁৎ গতিমাপ্পোতি ক্ষত্রিয়োইপ্যেব মাচিরণ্‌ ॥ 

শ্ত্রযগণ রাজ্যস্থুই হউন, বা নাই হউন, তাহারা ধন্মীনুসারে 

প্রজাপালনঃ সম্যক অধ্যয়ন যথাবিধি বজ্ঞানুত।ন ব্রাঙ্মণগণকে দান 


১৬ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


এই সকল কার্ষ্যে রত থ'কিয়। ষড়ভাগ গ্রহণ, নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞান 
দেব ব্রাক্মণে ভক্তি, সন্ধি বিগ্রহে নৈপুণ্য পিতৃকার্ষোে তত্পরতা, 
ধন্মনিষ্ঠত1, অধন্ম বঙ্জ্বন, এই সকল কন্ম অবলম্বন করিলে পরম 
পদাদি লাভ করেন। 

ক্ষত্রিয় জাতি, এই সকল ধম্ম অবলম্বন করিয়া, লোক রক্ষণে 
নিরত হইয়া, নেই ন্বয়স্তু পিতামহ ব্রন্ধার, উদ্দেশ্য পালন করিয়! 
আনিতেছে। কিন্তু বর্ভমান যুগে ক্ষত্রিয় জাতির শুদ্রত্ব প্রাণ্ড 
ঘটিয়াছে, যেহেতু ক্ষত্রিযদিগের আর রাঁজ্য নাই প্রজাপাল 
নাদিরূপ আঁচাঁর নাই, এবং ক্ষত্রিয়োচিত ধন্ম ক্রিয়া কলাপ 
নাই, এই মকল হেতু অবলম্বন করিয়া আধুনিক স্মার্ত মহোঁদয়- 
গণ নবীন সংগ্রহকার মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ল্মার্ভ ভউ- 
চার্য্ের শুক্র মীমাংগার সুক্সমতর ভাব সমালোচনা না করিয়াই 
কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ইত্য+কাঁর দিদ্ধান্তানুগত শব্দে, 
দশদিক নিনাঁদিত করিতেছেন । এনক্ষণ কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি 
আছে কিনা ইহা আধ্য শাস্ত্রের মুক্তঘ্বারে প্রবেশ করিয়া সকলেরই 
দেখ! উচিত, এই বিবেচনায় উক্ত বিষয়ের মীমাংনায় প্ররৃত্ব হই- 
লাম। ন্মার্ত রঘুনন্দন ভউীচার্ধ্য মহোদয়, কি অভিগ্রায়ে কলিযুগে 
ক্ষত্রিয়জাঁতির শ্রত্রত্ব প্রার্তি নশ্বন্ধে মীমাং্না! করিয়াছেনঃ সেই 
মীমাংসার কেবল বাহাভাঁব নমাঁলোচন! করিয়াই, অনেকে ক্ষত্রিয় 
নাই, ক্ষত্রিয় নাই, ইত্যাকার কুতর্কান্ধকারে, সাধারণের নির্মল 
অন্তঃকরণকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছেন ! কিন্ত তাহার সুক্ষক্সভাব 
সমালোচনা করিয়। উক্ত কুতর্কান্ধকাঁর একেবারে বিছুরিত ও 
নাধারণ চিত্বকে প্রক্কৃতিস্থ করিবার নিমিভঃ এই মীমাংস। রবি সমু- 
দিত হইতেছে । কলিতে ক্ষত্রিয় জাতির সত্ভা প্রতিপাঁদিত হইলে 
উপ্রক্ষত্রিয় জাতির শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদ্ন বিষয়ে *কলিতে 
ক্ষত্রিয়ই 'নাই তবে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি কিরূপে শুদ্ধ ক্ষত্রির হইবে” 


ক্ষত্রিয়ের অক্তিদ্থ স্বাপন। ১৭ 


এই আপত্তি কখনই অভিমুখীন হইতে পাঁরিবেনা এক্ষণ দেখা যাঁউক 
মহা! মহোপাধ্যায় স্মার্ত ভট্টাচার্য কি বলিয়াছেন । 


ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব স্থাপন ৷ 





ইদাণিস্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শুদ্রত্ব মাহ মনুঃ শনকৈন্ধ ক্রিয়া লোপা- 
দিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ | বৃশলন্বং গতালোকে ব্রান্ষণাদর্শনেনভু | 
অতএব বিঞুঃপুরাণৎ মহানন্দি সতঃ শুদ্রাগর্ভোন্ভবোহতি লুক্ধো 
মহাপস্মোনন্দঃ পরুশুরামইবাপরোহখিল ক্ষত্রিয়ান্ত কারী ভবিতা 
ততঃ প্রভৃতি শুদ্রাভূপাল। ভবিধ্যন্তি তেন মহানন্দি পর্যয্তং ক্ষত্রিয় 
আদীৎ ত্রবঞ্চ ক্রিয়ালোপাছ্ৈণ্যানামপি তখৈবান্বোষ্ঠাদীনামিতি 
গ্রনলী ভুক্তং | 

এক্ষণকার অর্থাৎ কলিষুগের ক্ষত্রিয়গণের শুর বলিতেছেন । 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ নংস্কারাদি ক্রিয়া লোপ এবং ত্রাঙ্মণ সকলের অদর্শন 
হেতৃক ্ষত্রয়গণ শ্দ্র হইয়ীছেন ॥ এইঃ মনু বচনের স্থলার্থ। 

বিষুপুরাণে এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী কথিত হইয়াছে । মহারাজ 
মহানন্দী, শূত্রা রমণীতে কামাচারী হইয়। মহাপস্মো নামে একী 
পুজ্র উৎপাদন করিবেন । তিনি অত্যন্ত লোভধুক্ত হইয়] দ্বিতীয় 
পরশুরামেব ন্যায়, সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিবেন । 

তদ্রনম্তর শুদ্রগণ রাজা হইবেন, এই হেতুক ম্হানন্দী পর্য্যন্ত 
দ্চত্রিয় ছিজেন 1 লেই প্রকার বৈশ্য এবং অস্থোষ্ঠ প্রভৃতিরও ক্রিয়! 
লোপ হেতু শৃদ্রন্ব প্রাপ্তি হইয়াছে । এই পুর্বোক্ত বচন এবং সুত্র 
ও চর্ণকের স্ুলার্থ ॥ 

ইহার তাৎপর্যাব্ধারণ করাই নিতান্ত আব্শাক । স্থুল ব্যাখার 
অভা্জরস্ত শ্্ ব্যাখ্য। সমূহ কিঞিৎ প্রবিষ্ট. হইয়া দেখিলেই বুধিতে 


১৮ উগ্রক্ষত্রিয় লংহিত।। 


পারা যাঁয়। ছুঃখের বিষয়, সেই আলোচা বিষয় মকল পমা- 
লোচনা না করিয়া অনেকেই একেবারে ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয় নাই, 
স্মার্ভ বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় নাই, তবে কখনই ক্ষত্রিয় নাই, এই প্রকার 
মিথ্যা বিবাদ করিয়া কালক্ষয় করিয়া থাকেন । এমন কি 
ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব বিষয়ক কথা কহিলেই খঙ্জহস্ত হইয়! উঠেন । 
যাহা হউক, অন্প্রতি বচনগুলির তাৎপর্য; এবং মীগাংসার় প্ররৃত 
হইলাম । মনুব্চনের ভাঁব লীকায় বিরত হইয়াছে । যথা 

ইমা বক্ষ্যমানাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ উপনয়না্দি ক্রিয়ালোপেন 
ব্রাঙ্গণানাঞ্চ যাঁজন। ধ্যাপন প্রারশ্চত্বাদা৫দ্দর্শনাভাবেনচ শনৈঃ 
শনৈ লোকে শ্ুদ্ঘভাৎ গ্রাণ্তাঃ ॥ 

মহষি মনু মহাশয়, বচনে ইদম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । ইদম 
শব্দ দ্বারাঁয় এগ্রাস্থিত ব্যক্তিগণেরই বোধ করার, যাবৎ ক্ষত্তিয়কে - 
কখনই বুঝাইতে, পারে না। ইহারা ভদ্রলোক বা ইহারা বীর 
পুরুষ, ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে যেমন, গুথিবীস্থ মনুষ্যই ভদ্র 
হইতে পারে নাঃ কা পৃথিবীস্থ পুরুষই বীর হইতে পারে নাঃ কিন্ত 
অঙ্গুলি ছারাঁয় €বক্কেতিত ব্যক্তিগণের উপরই, ভদ্রত্ব বা বীরত্ব 
প্রতিপন্ন হয়, তন্দরপ এই সকল ক্ষত্রিয় শুদ্র হইয়াছে বলিলেও 
কতকগুলি ক্ষত্রিয় মাত্র বোধ হয়, ইদম শব্দ ছারা ব্যাপকার্থ বোধ 
কখনই হইতে পারে না । সর্দতোভাবে ব্যাপকার্থ বোধক সন্ব 
শব্দই কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়। ব্যাপ্ডযর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, 
ইহা! স্বয়ং রঘুনন্দন ভউাচার্ধযই খীকার করিয়াছেন । যথা 


মাহিংস্যাৎ জর্বাভৃতানি, বাঁয়ব্যং শ্বেত ছাঁগল মালভেত । 
এই উভয় শ্রুতির নামঞ্জস্ত বিধান করিবার নিমিত, অর্ক 


শব্দকে সঙ্কোচ করিয়া বৈধাতিরিক্ত হিংনাভাব অর্থ করিয়াছেন । 
এবংস্দর্বগুক্লী নরন্থতী এই স্থলে, কেশাদি ভিন্ন অপরাঙ্গের .গুক্লত্ব 


ক্ষতিয়ের অস্তিত্ব স্থাপন । 5: 


কীর্তন করিয়। ব্যাপরু সর্ব শব্দকে সঙ্কুচিত করিতে হয়। তখন 
ইদম শব্ধ যে কখনই ব্যাপক হইতে পারে না, ইহ? সকলেরই অবশ্য 
স্বীকার্যর নন্দেহ নাই । এই অভিপ্রায়েই কুলজুকভউ বলিয়াছেন, 
£ইম। বক্ষা মানাঃ 1” অর্থাৎ বক্ষ্যমাঁন পরঞ্সোকোক্ত ক্ষত্রিয়- 
গণের শত্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে । সেই শ্লোক এই | 


পৌপগু.কা শ্টেভদ্রবিডাঁঃ কান্তোজা যবনাঃ শকাই | 
পারদ! পঙ্তুবা শ্চীনাঃ কিরাত দরদাঃ খশাঃ ॥ 


এই সকল দেশনাঁলী ক্ষত্রিরগণ, উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ এবং 
'যছজনাধ্যাপন গারশ্চিভ্তাদির নিমিত্ত, ত্রাহ্মণগণের দর্শনাভাব হেতু, 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
বিুপুরাণের ভাবার্থাবলোকন করিলেও যাবদীয় ক্ষত্রিয় যে 
শদ্র হইয়াছে, ইহ! প্রকাশ হয় না। কারণ তিনি বলিয়াছেন, 
*প্রশুরামইবাপরো খিল ক্ষত্রিবান্ত কারীভাবিতা 1” 
মহাপক্সোনন্দ দ্বিতীয় পরশুনামের ন্যায়, যাঁবদীয় ক্ষত্রিয়গণের 
সংহখরকারী হইবেন । মহধি বেদব্যাঁপ, যখন পরশুরামের দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে, মহাবল পরশুরাম, যতকালে 
ক্ষত্রিয় নিধনে ক্লুতনংকল্প হইয়াছিলেন, তখন একবারেই ক্ষত্রিয় 
বংশের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী যুবাঃ যাবৎ বধ করিয়াছিলেন এমন 
নহে । তবে যুদ্ধ বিশারদ প্রধান, প্রাপান, ক্ষত্রিপগণকে বধ করিয়া 
ছিলেন। তত্রপ মহাপদ্ধোনন্দও বীর শ্রেনীস্থ বৃদ্ধ বিশারদ ক্ষত্রির 
সকলকে সংহার করিয়া, সাআাজ্য লাভ করিয়াছিলেন । এবং 
তদবধি শুদ্রগণ লাত্রাজ্য লাভ করিয়াছিল। এই বচনের তাঁৎ- 
পধ্যার্থ। 


২০ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা! । 
“অতঃপরৎ শুদ্রাভৃপালা; ভবিষ্যস্তি 1” 


এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, মহানন্দী পর্থ্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, 
তদনস্তর ভূপাল অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ, শূদ্র হইবেন । এই প্রকার অর্থ 
কতদূর সুসঙ্গত হইতেছে দেখা, কর্তব্য । ভুপাল শব্দের যোগার্থ 
ঘ্বারায় রাজাদিগকেই বোধ করায় । যদ্দি বাঁধারণ ক্ষত্রিযগণের 
শৃদ্র্ব প্রতিপন্ন কবাই, খধির উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে "শুদ্রাঃ 
ক্ষত্রিয় ভষ্ট্যুতি' এইরূপ বলিতেন। অতএব ইহার তাৎপধ্য 
মহানন্দী পধ্যন্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা ছিলেন । তদনন্তর শুদ্রগণ ভূপাল 
অর্থাৎ রাজা হইবেন | এই অর্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে | 
নচেৎ ন্মার্ত মহাশয়ের অন্য লিখনের দসহিৎ তৃর্দার বিবাদ উখিত 
হইবে । যিনি অন্মদ্দেশের বিবদমান শান্ত্রনমূহের পামঞ্জন্য বিধান 
করিয়, পুর্ঝ পুর্ধ মীমাংনক হইতে প্রধানতা লাভ করিয়াছেন। 
এবং ষাহাঁর মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বস্ত হইয়া, আমরা নদনৎ্ বিচারে 
ক্ষান্ত থাকিয়!, যাহ! কণ্তব্য বলিয়াছেন তাহাই অনুষ্ঠীন, যে বিষয় 
নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই ত্যাগ করিয়া থাকি । দেই মহাস্া 
সর্বশান্ত্রজ্ঞ এবং মূর্তিমান হিন্ছ্ধম্ম্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন। | 
তিনি এক স্থানে ক্ষত্রিয় নাই, এবৎ অপর স্থানে ক্ত্রিয়োচিত ধন্ম 
কর্্সাদ্দির বিষয়, বিরত করিয়া কি উন্মন্ের ন্যায় প্রলাপ বলি- 
বেন ! ! ! এরূপ কখনই হইতে পারে ন।। তবেষে ভিনি যাবৎ 
ক্ষত্রিয়ের শুদ্রত্ব কীর্ভন করিয়াছেন, তাহা প্রারিকাভিপ্রায়ে বলিতে 
হইবে । 

এ স্কলে যেমন কলিযুগে সকল ব্রাহ্মণকেই শৃত্রানারী বলিয়া- 
ছেন। তবে কি, ব্রাহ্মণমাত্রেই হীনাচারী হইরাছেন ? তাহা 
কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তবে এইরূপ বলিতে 
হইবে, প্রায়ই ব্রাহ্মণগণ* শুর্রের ন্যায় আচার করিয়া থাকেন । 


ক্ষতিয়ের অস্তিত্ব স্থাপন । ২১ 


এই নিমিত্ত সেই অভ্রান্ত পুরুষের দ্বিতীয় লিখন উদ্ধত হইতেছে, 
নমাঁলোচনা পূর্বক উদ্ধত লিখনগুলি ন্দর্শন করা যাউক। 
তিনি মলমাসতত্বের প্রতিজ্ঞায় লিখিয়াছেন, “স্নান প্রাতি- 
ষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্র বিশোর্ভবেৎ” যদি কলিধুগে একবারে ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যের অভ হইযুছে+ তাহা, হইলে উহাদের কেন দনুতব নিষেখ 
করিতে হইবে, তবে নিশ্চিষই স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত জাতি 
বর্তমান যুগে বিদ্যমান আছে। 
তথাচ মলমানতত্ৃর্র্তানি অনয়োঃ নন্নাস নিষেধ প্রামাণানি, 
আশশ্রমানাহ পরাশর ভাষ্যে ব্রন্মপুরাণং । চত্বার আশমাশ্চৈব 
ব্রাহ্ণন্য প্রকীর্তিতাঃ | গাহস্থ্যং ব্রন্মচধ্যঞ্চ বানপ্রস্থ্যং ভ্রয়োমতাঃ | 
ক্ষত্রিয়ন্যাপি কথিত আশ্রমান্্রম এবডি | ব্রক্মচর্্যঞ্চ গা্ন্থ্যৎ 
আশ্রমদ্বিতয়ংবিশঃ । গাহস্থ্যমুচ্স্ত্েকং শ্দ্রন্য ক্ষণমাচরেৎ। 
যত্ত প্রব্রজ্যাব নিতাধত্র ত্রয়োবর্ণাদিজাতয়ঃ | নির্বানং কারয়েৎ 
বিপ্রৎ দানত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োরিতিকাত্যায়নবচনৎ তত্যুগভেদাদ- 
বিরুদ্ধং। অতএব অশ্বমেধং গবাঁলম্বং সন্নযাঁনৎ পলপৈতৃকৎ | দেব" 
রেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌপঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ইতিকলৌ নন্নান 
নিষেধনং ক্ষত্রিয়বৈশ্য বিধয়ৎ | 
প্রাশর ভাষ্ ব্রন্গপুরাঁনীয় বচন দ্বারা আশ্রম নকল কথিত 
হইতেছে । ব্রক্ষচর্ধ্য, গাহন্থ্য, বানপ্রস্থ, এবধ গন্ন্যান এই চারি 
প্রকার আশ্রম । ইহা ভিন্ন আশ্রম নাই। এতন্মধো ভ্রাক্মণ 
পূর্বোক্ত চারিগী আশ্রমেরই অধিকারী ; ক্ষত্রিয় ত্রক্গচর্ধ্য, গাহস্থ্য 
ও বানপ্রস্থ এই তিনচী আশ্রমের অধিকারী ; বৈশা, ব্রন্গচর্ধ্য ও 
গাহস্থ্য এই উভয় আশ্রমের অধিকারী ; শুদ্র একমাত্র গাহস্থ্য 
আশ্রমকে অতীব আনন্দপ্রদ জ্ঞানে ম্বাশ্রমোচিত ধর্ম কম্দাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন । কখনই অপরাশ্র- 
মের অধিকারী হইতে পারিবেন না । ইহা দ্বারা জ্ঞাত "হওয়া 


২২ উগ্রক্ষত্রিক় সংহিতা! । 


যাইতেছে, ক্ষত্িয়ের এবং বৈশ্যের লন্ন্যান আশ্রমে অধিকার নাই । 
তবে যে কাত্যায়ন কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
বৈশ্য এই তিন বর্ণ ই যদি দন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ করিয়! পুনরায় তাহ! 
হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ আশ্রমাস্তর শ্রীকাঁৰ করেন, তাহা হইলে 
রাকা সন্নযাসাশ্রম ভট্ট ব্রা্পকে নির্দাদিত করিবেন ; ক্ষত্রিয ও 
বৈশ্যকে দাপ্য কন্মে নিয়োগ করিবেন, এই প্রাকার অন্ন্যাসচাত 
দ্বিজাতির দণ্ড লিখিয়াছেন। এস্যলে দেখিতে হইবে ব্রক্ষপুবাণ 
ও কাত্যায়ন উভয়ের মত ভিন্ন হইল । ব্রন্মপুবাঁণ একবারে ক্ষত্রিয় 
?ব্শ্যের সম্যানু নিষেধ করিয়াছেন, কাত্যায়ন অন্যান হইতে আষ্ট 
হইলে তাহার দণ্ড লিখিয়াছেন । যদি উক্ত জাতিদ্বয়ের শন্গযাস 
প্রহণ একবারে নিবিদ্ধই হইত, তবে তাহা হইতে ভ্রই হওয়া কি 
প্রকারে মন্ভব হইবে ইহ] দ্বাবা প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের নন্ন্যানাশ্রম ছিল, কলিযুগে নিষেধ ভইয়াছে ! 
এই হেতু অশ্থমেধঃ গোমেধ, অন্ন্যান গবাদি মাংল দ্বারা শ্রাদ্ধকরণ, 
এবং দেবর দ্বার! পুত্রোতৎ্পাদন, এই পাঁচটি কম্ম কলিযুখে ত্যাগ 
করিবে । এই বচানে যে কলিষুগে সন্নাপ নিষেধ হইয়াছে তাহাও 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের নিমিতুই জানিতে হইবে 1 এই নকল বচন 
দ্বার ক্ষত্রিয়াদির অস্তিন্ব বিষয় নম্পুর্ণরূপে প্রমাণিত হইল ; এবং 
অন্য স্থানে ক্ষত্রিয়াদির অশোৌচ ব্যবস্থা, প্রায়শ্চিভাদির ব্যবস্থা 
বলিয়াছেন এমন কি যেখানে ব্রাহ্মণের বিহিত ও নিষিদ্ধ কম্মীদির 
ব্যবস্থ|] করিয়াছেন, সেই স্থানেই ক্ষত্রিধাদির কর্তবাকর্তব্য শ্থির 
কবিয়াছেন । দেখুন, রঘুনন্দন নবীন নংগ্রহকারী। তাহার 
সংগ্রহ নত্যাদি যুগের নি।মত্ত হয় নাই ; কিন্তু কলিধুগের নিমিত্বই 
হইয়াছে | ইদানীম্তন নংগ্রহ কন্তা যদি ইদাশীম্তন ক্ষত্রিয়াদির 
শদ্রন্ব স্থির কবিলেন তবে আবার ইদাশীন্তন ক্ষত্রিয়াদির অশোৌচ 
ব্যবস্থা, গ্ায়শ্চিত্ত ব্যবস্থ। এবং ন্্যনান শিষেধ প্রভৃতি কর্তব্যাকর্তৃব্য 


বর্ণ। ২৩ 


বিশদরূপে ব্যবস্থিত করিলেন কেন? তাহা হইলে পুর্বে যে 
মীমাঙহন। স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ কতকগুলি ক্ষত্রিয়, ম্বজাতি .পরি- 
জষ্ট হইয়া, শূৃদ্র হইয়াছেন। এই প্রকার প্রায়িকাভি প্রায়েই 
স্মার্ত ভউ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের লিখন । ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ 
কর। উচিত হয় না| অদ্যাপি লর্কত্রই দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠ প্রভৃতি ৰকলেই ন্বজাতুযুক্ত অশোৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত 
প্রভৃতি বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আগিতেছে । শৃদ্রবৎ কিছুমাত্রই 
আচার স্বীকাব করেন নাই । অতএব এই স্থির হইল, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য প্রভৃতি বমস্ত জাঁতিই ভ্দ্যাপি বিদ্যমান আছে এবিষয়ের 
আর অধিক বিচার অনাবশ্যক বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম । 
বর্ণ। 
০৪ 

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্য এবং শূদ্র ইহারা ধৎকালে স্ব 
ত্ব বৃত্তির সহিত ব্রন্মার মুখ, বানু, উরু, পাদ হইতে যথাক্রমে হ্যষ্ট 
হইয়াছিল । তত্কালে উহাদের শ্রেণীবিভাগ হয় নাই । ক্রমশঃ 
ইহাঁদের বংশ বিস্তৃত হইয়। ভিন্ন ভিন্ন দেখে বান এবং ভিন্ন আচার 
অবলম্বন করতঃ নানা শ্রেণী হইয়। উঠিয়াছে । ব্রাহ্ষণগণ 
আদিতে এক হইয়াও যেমন কান্যকুক্জ, রাটী, মৈথিলী বারেন্্র 
প্রভৃতি নানাঁপ্রকাঁর উপাধি ধাঁরণ করিয়া পরস্ণর বম্পুর্ণ ভেদাভি- 
মান করিয়। থাকেন ; এমন কি কেহ কাহারও অন্নাদদি ভোজন 
করেন নাঃ একবারেই যেমন আমরা যে জাতি ইহারা নেজাতি 
নহে এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন | তন্রুপ ক্ষত্রিষগণও 
'সুষ্টি নময়ে এক থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে বান এবৎ ভিন্ন ভিন্ন 
আচার গ্রহণ করিয়। পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, পুরুলিয়। ক্ষত্রিয়, 'সাউ 


২৪ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা ৷ 


ক্ষত্রিষ, পিড়য়াল ক্ষত্রিম ও উগ্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা শ্রেণী, 
হহয়াছেন। ইহাবাও পরম্পব আহার ব্যবহার, কন্যাদান বা 
কন্যাগ্রহ্ণ কিছুমাত্রই কবেন না| এই প্রকাব বৈশ্য এবং শদ্র- 
দ্িগেবও ঘটন। হইযাছে। উগ্র ক্ষত্রিয জাতিকে শঙ্কীর্ণ জাতিব 
মধ্যে পবিণণিত কবিধা কেহ কেহ ক্ষত্রিয বলিষা ম্বীকাব কবেন 
না) তদ্বিযেব মীমাংন। কবিবাব অভিগ্রায়ে শঙ্কব জাতুযক্ত 
প্রমাণাদি উদ্ধাব করিতেছি | স্ুতর্ক দ্বাবা তত্বানুপন্ধান কবিষ। 
দেখিলে ইহাঁদেব বিশুদ্ধ ক্ষত্রিন্ব নপ্রমাশিত হইবে এবং ইহাব। 
ক্ষাত্রয জাতি নহ্থেন এ গ্রকাব ভ্রমও খিদূবিভ হইবে দন্দেহ নাই । 
শঙ্কববণ অবগত হইতে হইলে অগ্চে বিশুদ্ধ বর্ণাদিব লক্ষণ জানি- 
বার আবণ্যক হয, তজ্জন্য প্রথমতঃ তদ্বিযয়ের প্রমাণাদি সন্মি- 
বেশিত হইতেছে । 

যথা মন্ুুঃ ॥ 

ব্রাহ্গণঃ ক্ষত্রিয়ে। বৈশান্ত্রযো বর্ণ দ্বিজাতযা চতুর্থ এক জাতিস্ত 
শুদ্রো৷ নাস্ততু পঞ্চমঃ ॥ 

্রান্মণ ক্ষত্রিফ বৈশ্য ও শৃদ্র এই চাবি প্রাকাব বর্ণ, ইহা ভিন্ন 
পঞ্চম বর্ম নাই । এতন্মধ্যে পুন্দোক্ত তিন বর্ণেব উপনযন নংস্কাব 
বিধান থাকায, দ্বিজাতি সঙ্গা হইয়াছে । শুদ্র উপনযন বংক্ষাব 
না থাকা ধ্জি।তি নংজ্ঞালাভ কবিতে পাবে নাই। শঙ্কব বর্ণ, 
অর্খতবেব ন্যায় মাতৃপিভ জাতি হইতে ভিন্নঃ সুতরাং ইহাব। 
কোনও বর্ণেই পবিগণিত হইতে পাবে নাখ। তথাপি ইহাদের 
যে জাতিত্ব কীর্তন হইযাছে, তাহাও শাক্ত্রোক্ত জানিতে হইবে । 
ব্রাহ্মণাদি জাতি সংস্থান ব্যঙ্গা নহে, অর্থাৎ গবাশ্বাদির ন্যাষ 
অবয়ব পন্নিবেশ দ্বাবাধ জ্ঞান হইতে পাবে না। কারণ মনুষ্য 
মাত্রেরই হস্তপদাদি অবয়ব নমান, এই হেতু জাতির লক্ষণ মনু 
হইতেই প্রকাশ হইতেছে । 


বর্ণ। ২৫ 


যথা 
সর্ধবর্ণেধু তুল্যাস্ু পত্বীপ্ষক্ষত যোনিষু 
আনমুলঘেন সম্তুতা জাত্যাঁজ্জেয়া স্তএবতে 
(কু) অএচ পত্বী গ্রহনাদন্য পত্বী জনিতানাঁৎ 
ন ব্রা্ষণাদি জাতিত্বৎ ॥ 


ত্রাহ্মণাদি চাতুর্দর্ণা কভ়ূকি যথাশান্ত্র বিবাহিতা অক্ষত যোনী 
অজাতীয় পত্বীতে, অনুলোম দ্বারা অর্থাৎ ত্রান্মণ ব্রাঙ্মণীতে এবং 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদিতে জাত সম্তাঁনঃ মাতা পিতার জাতি- 
ঘারা যুক্ত হইয়া দেই দেই জাতি প্রাপ্ত হইয়া খাকে ( এই বচনে 
পত্রী শব্দের গ্রহণ হেতুক, অন্যের পত্রীতে উৎপাদিত সম্ভানগণ, 
মাতা পিতার জাতি মধ্যে নিবিউ হইতে পারে না। ইহাই 
ব্রাহ্মণাদি জাতির লক্ষণ । এই প্রকারে ব্রাঙ্গণাদি জাতি চিনিতে 
হইবে। 

হ্বজাতীরা অন্যপত্রীতে উৎপন্ন বন্তাঁনগণ মাতাপিতার জাতি" 
প্র/প্ত হইতে পারে না ইহ] দ্রেবল ও স্বীকার করিরাছেন । 

যথা! 


দ্বিতীয়েনতু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াঁৎ প্রজায়তে | 
অবাবট ইতিখ্যাতঃ শুদ্ধর্মা সজাতিতঃ ॥ 
দ্বিতীয় পিতৃকর্তৃক নবর্ণা স্ত্রীতেও যে পুত্র উৎপন্ন হয় নে শুক্রা- 
চারে ব্যাপুত থাকিয়া অবাঁবট নামে খ্যাত হইবে অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ 


অন্য। ব্রা্জণীতে নন্তান উৎপন্ন করিলেও সে উপনয়নাদি নংস্কারাহ 
হবে না। 


ব্যাসঃ ॥-যেতৃজাঁতাঃ স্মানাস্থ সংস্কার্য্যাস্্যরতোহন্যথা, 


২৬ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিত|। 


ন্বজাতীয়। স্ত্রীতে ন্বজ্জাতীয় পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত সম্ভাঁন গণ 
অন্যগুকারে শুদ্রোক্তবিধানে সংস্কার্য হইবে । 
যাজ্ববন্কঃ 


সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্থ জায়স্তেহি স্বজাতিয়ঃ ॥ 


সবর্ণপুরুষ যদ্দি সবর্ণান্ত্রীতে সন্তান উত্পাদন করে তবে নেই 
সন্তান শ্বজাতিত্ব লাভ করিবে । ইহ। দ্বার৷ শ্বজাতীয়া স্ত্রী মাত্রই 
গ্রাতিপন্ন হইতেছে কিন্তু তাহার পরই “ভিন্নাস্বেষবিধিঃ স্থৃতঠঃ এই 
কথা বলিয়াছেন অতএব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে স্বয়ং বিবাহিতা 
সবর্ণান্ত্রীতে উৎপাদিত সম্ভান শ্বজাতিত্ব প্রাণ্ত হইবে অন্যথ! 
হইবে না। 

ইহার ভ্বারাঁও বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে সঙ্কর কদাচই মাতা 
পিতার জাতি দ্বার! যুক্ত হইতে পারিবে ন।। 


স্্িষনস্তর জাতানাঁৎ দ্বিজৈরুৎ্পাদিতা নৃত্তাঁন । 
সদৃশানেব তানাহুর্মীত দোষ বিগহিতান্‌ ॥ 


চাতুবর্ণ বিবাহ এবং সঙ্কর.জাতি। 





পুর্বকালে চাতুবর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইহ! মস্বাদি 
দংহিতাকার নকলেই প্রকাশ করিয়াছেন । 
স্বাচৈব ভার্য্যা শৃদ্রস্য সাঁচ স্বাচ বিশঃ স্মতঃ | 
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞস্ত তাশ্চ স্ব চাগ্রজন্মনঃ ॥ 


চাতুবর্ণ বিবাহ এবং শঙ্কর জাতি । ২৭ 


শুদ্রঃ বিবাহস্থলে স্বজাতি স্ত্রী মাত্রেই বিবাহাধিকারী হইবে। 


বৈশ্য, শুদ্র এবং বৈশ্য এই ছুই বর্ণের কন্যা বিবাঁহ করিবে । 
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মনী ভিন্ন অপর তিন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে 


পারিবে । ব্রান্মণ চাতুর্বর্ণ কন্য। বিবাহ করিতে পারিষে । 
এই প্রকার অনুলোম বিবাহ প্রচলিত খাকিলেও অব্যবহিত বর্ণ 
জাতীয়৷ ভার্ধাঁতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রিয়া রনণীতে 
এবং ক্ষত্রিয়কতৃকি বিবাহিত বৈশ্যাতে এবৎ বৈশ্য কর্তৃক বিবাহিত 
শত্রাতে, যে নকল পুত্র উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাহার মাতৃজাতি 
হইতে উত্রুষ্ট এবং পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট হইয়া মধ্য বর্তী হইয়া 
থাকে । ফলতঃ ইহার! সঙ্কর মধ্যে শ্রেষ্ঠ | ইহাদের নাম মূর্ধীভি- 
িক্ত, মাহ্ষ্যি ও করণ । অব্যবহিত জাতীয় ভার্যোত্পন্ন সম্ভান- 
গণ পিতার সাদৃশাহ লাভ করিয়া থাকে । 


অনস্তরাষু জাঁতাঁনাৎ বিধিরেষ সনাতিন | 
দ্ব্যেকান্তরাঁষু জাতানাঁৎ ধর্মৎবিদ্যাদিমৎ বিধিৎ ॥ 
ব্রাহ্মণাৎৎ বৈশ্য কন্যায়ামন্বক্টো-নাঁম জায়তে | 
নিষাঁদঃ শুড্র কন্যায়াঁৎ যঃ পাঁরশব উচ্যতে ॥ 


এক বা! ছুই বর্ণ ব্যবহ্িত ভার্ধ্যাতে যেমন ব্রাহ্মণ কতৃক বৈশ্য! 
বা শ্দ্রাতে, ক্ষত্রিয় কতৃকি শুদ্রাতে যে নকল পুত্র উৎপন্ন হইয়া! 
ট সহ 
থাকে তাহাদিগের নামাদি উল্েখ হইতেছে । ব্রা্গণ হইতে 
বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন পম্ভানগণ অন্বষ্ঠ নাম লাভ করে এবং শুর 
কন্যাঁয় নিষাদ জাতি উৎপন্ন হয়ঃ ইহারই অন্য নাম পারশব। 


ক্ষত্রিয়াৎ শুদ্র কন্যায়াং ক্লেরাঁচার বিহারবাঁন্‌। 
ক্ষত্র শৃড্র বপুর্জন্ত রুগ্রোনাম প্রজায়তে ॥ 


২৮ উগ্রক্ষত্রি্ন মংহিত | 


ক্ষত্রিয় কতৃক বিবাহিত শ্মদ্রকন্যাফ, জুরচেষ্ট ক্ষত্রিয় শুদ্র উভয় 
জাতির স্বভাবে মিশ্রিত উগ্র নামক পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 
এই নকল নঙ্কর বর্ণের বৃত্তি উশন কুকি অভিহিত হইতেছে । 


ইস্ত্যস্ব রথশিক্ষা অস্তরধারণঞ্চ মূর্দীভিষিক্তানাৎ | 
নৃত্য গীত নক্ষত্র জীবনৎ শল্যরক্ষাঁচ মাহিষ্যানাঁৎ ॥ 
দ্বিজাঁতি শু শ্রুষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাঁজসেবা, 
ছুর্গাত্তপুর রক্ষাচ পারশবোগ্র করণানামিতি ॥ 


মহঘি মনু মহাঁশষ উগ্রজাতির বৃভি শিক্দেশ করিয়াছেন যথ|। 


ক্ষক্র্যগ্র পুক্কশানান্ত বিলৌক বধ বন্ধনৎ। 
ধিশ্বনানাৎ চর্মকাধ্যৎ বেণীনাৎ ভাঁগুবাদনৎ ॥ 


হস্তি, অশ্ব, এবং রথশিক্ষ! মুর্ধাভিষিক্তদিগের কাধ্য নৃত্য গীত 
বাদ্য এবৎ অস্ত্রাদি রক্ষা মাহিষ্যজাতির কার্য দ্বিজাতিদিগের 
শুজবা এবং ধনধান্যাদির অংরক্ষণ রাজনেবা, ছুর্গ” এবং 'অস্তঃপুর 
রক্ষা পারশব উগ্রকরণ জাতির বৃত্তি। 

কত! উগ্র ও পুন্বশ এই তিন্টী নঙ্কর বর্ণ রাজা কুকি আদিষ্ট 
হইয়া এঞাএমুছের অনিষ্ট মিবারণ জন্য বিল অর্থাৎ গর্তস্থিত নিংহ 
বজ্র মকর কুস্তীর প্রভতি ভিতঅক জন্তু নকলকে যথেষ্টাচরণ হইতে 
নিরতভ করিবার জন্য বধ বা বন্ধন করিবে, এই একার বৃত্তি মনু 
নংহিতাঁয় প্রকাশ হইয়াছে | খধিগণ প্রায়ই সঙ্ধীর্ণ বর্ণের পাতি 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন । তাত্পধ্যাবধারণ করিয়। 
দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৃত্তির উৎ্কুষ্টত্ব দেখিয়া জাতির 
উত্সব বা অপক্ুষ্টত্ব বিবেচন। করিতে পাঁর। যায় না । উশনা। 
উগ্জাঁতির প্রতি যে প্রকার রর্তি নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে 


চীতুরর্ণ বিষাহ এবং শঙ্কর জাতি । ২৯ 


উক্ত জাতিকে অতীব উতকুষ্ট বলিতে হইবে । আর মানবীয় বচন 
দর্শন করিলে অপরুষ্ট জাতি বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। 
কিন্ত উভয় বাক্যের নামগ্জমা বিধান করিয়া দেখিলে সকলেরই 
ভ্রম বিদুরিত হইতে পারে । উশনা উগ্রজাতিব পক্ষে রাঙ্জদেবা 
অর্থাৎ সম্্রট দিগের আজ্ঞা! প্রতিপালনরূপ একট বৃত্তি শ্ির করি- 
য়াছেন মনুও তাহারই অনুরূপ রাঁজনিয়োগে হিংঅক জন্তু সকলের 
বধ ও বন্ধনরূপ ব্বত্তি স্থির করিয়াছেন । ইহাদ্বারাও রাজনেবা 
মাত্র গুকাশ হইতেছে । 
অপিচ। 

যদি বুতি দর্শন সর্বত্র বর্ণোৎ্রুই জ্ঞানের প্রতি কারণ হইয়। 
থাঁকে, তাহা হইলে হস্তী শিখ্যা বা অশ্ব শিখ্য। বৃত্বি দর্শনে মুদ্ধীভি- 
বিক্তরকেও অপকুষ্ট জাতি বলিতে হয়। বস্তুতঃ ইহাঁরা উত্ুষ্ট 
ক্র্ত্রর জাতিব মধ্যে পরিগণিত আছেন । সম্প্রতি বক্তব্য অস্ম- 
দেশে বন্ুতর উগ্র-ক্ষত্রিয় বাস করিয়! থাকে, কেহ কেহ এ সকল 
উগ্র-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সঙ্কর প্রকরণোক্ত পুর্ব শ্লোক অর্থাৎ মনু- 
অংহিষ্ঠার দশম অধ্যায়ের নবম গ্লোক প্রবেশ করাইয়া, পুর্কোক্ত 
বতিগুলিও উহাদিগকে অর্পণ করিয়া সঙ্কর বলিয়াই গরকাঁশ করিয়া- 
ছেন। তদ্বিষয়ের নিরাকরণ মানসে পুর্ষোক্ত বচনগুলি উদ্ধার 
করিয়াছি এবং অপরাপর সংহিতা হইতেও বচন সকল উদ্ভুত 
হইতেছে | অদয় হৃদয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক করুণ-নয়নে আলোকিত 
হইলেই কুতার্থজ্ঞান করিব । 

তথাচ জীজ্ববঙ্ক্যঃ | 

বৈশ্যা শৃদ্য্োস্ত রান্যাৎ মাহিষ্যোঞ্রো স্থতৌস্বতৌ 

বৈশ্যা, করণঞ শৃদ্র্যাৎ বিশ্বান্যেষ বিধিঃস্মতঃ | 

ক্ষত্রির পুরণ্য কতক বিবাহিত বৈশ্য রমণীতে মাঁহিষ্য এবং 


৩৪ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


শুদ্রা স্ত্রীতে উগ্র বর্ণেব উৎ্পতি হইয়াছে । বৈশ্য কতৃকি বিবা- 
হিতা শ্মদ্রাতে কবণ জাঁতিব উৎপত্তি হইয়াছে এই বচনে কেবল 
উগ্র বলিয়াই প্রকাশ হইয়াছে । 


তথাচ আপস্তম্ভঃ ॥ 
অন্থলোমানস্তরৈকস্তির ছ্যন্তরাষু জাঁতাঁঃ। 
সবর্মীত্বষ্ঠোগ নিষাদ দ্যেবঘস্ত পাঁরশবাঃ ॥ 


এ সুত্রে কেবল উগ্র শব্দ প্রকাশ হইয়াছে । এই প্রকাব বিজু 
সংহত প্রভাতি সর্ধাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে 


উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন | 


প্রথম আপি খণ্ডন | 
সম্প্রতি উগ্র-ক্ষত্রিযগণ যে প্ররৃত ক্ষত্রিয এই বিষয়চী গ্রমাণ 
করিবার নিমিভ পাঞ্চাজিক অরিকবণ অবলম্বন কবিতেছি । 








পঞথ্াাঙ্গো যথা | 
বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পুর্বরপক্ষ স্তখোভরৎ । 
নির্ণয় শ্চেতি পর্থাঙ্গং শাস্ত্েখধি করণ স্মতৎ ॥ 


কোন বিচার্ধয বিষয় নির্ণধঘ করিতে হইলে প্রথমতঃ বিবার 
বাক্যোখিত হইয়। থাকে । তদনস্তব সংশয় উপস্থিত হয়, অনস্তব 
প্ররুতার্থ বিবোধি তর্করূপ পূর্ব পক্ষ হইযা থাকে, অনন্তব বাদি 
নিরান রূপ সিদ্ধান্ত হইয। থাকে, অনন্তব বিচাঁবাহ বাক্যের যথার্থ 
দিদ্ধান্ত অর্থাৎ তাঁৎ্পর্য্যার্থ নির্ণয় বাবা প্ররুত বিষষ সংস্থাপিত 
হয়। এইরূপ পঞ্চাঙ্গ অবলম্বন করিয়াঃ উগ্র-ক্ষত্রিয জাতির বিশুদ্ধ 


উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন। ৩১ 


ক্ষত্রিয়ভ্ব গ্রতিপাদনেচ্ছায় প্রথমতঃ বিচারাহ্‌ বাক্য সংস্থীপন 
করিতেছি । 

উগ্রক্ষত্রিপ্ন জাতি কি? এই প্রকার জিজ্ঞাদিত হইতেছে । 
যাহার] উপ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে এবং ক্ষত্রিয়োচিত 
ধর্ম কর্ম্মান্দির ব্যবহার করিয়া থাকে: তাহারাঁও কি ক্ষত্রিয় পুরুষ 
এবং শ্ৃদ্রা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বা অন্য শ্রেণীশ্ছ বিশুদ্ধ 
ক্ষত্রিয়ই হইবে ইহ সম্পুর্ণ নংশয় হইতে পারে । এই প্রকার 
অংশ্‌য় স্থলে পুর্ব পক্ষ €প্ররুতার্থ বৈরোধী তর্ক) উত্িতত হইতেছে । 


 মন্বাদি ধর্্মশান্ত্র গুণেতাদ্দিগের যাবদীয় স্থতি গ্রন্থেই উগ্র শব্দ 


দেখিতে পাওয়! যায় এবং ক্ষত্রিয় শব্দের আদিতেও উগ্র শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া। বর্ধাজন পরিচিত জাতিও লক্ষ্য 
হইয়া থাকে । সুতরাৎ সঙ্কীর্ণ উগ্র শব্দই ক্ষত্রিয় শব্দের পুর্বে সংযুক্ত 
হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় শব্দ প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে 
পারে । কারণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ অর্ঝ গুকাঁর প্রমাণ হইতে বলবান । 
শান্তর আমাদিগের প্রতি যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই 
অবনত মন্তকে ধারণ করিতে হইবে । অগাধ বোধশালী মনু 


' প্রভৃতি ধর্দমশান্ত্র ্রণেতাগণ বেদশান্ত্রের যাবদীয় গুঢ় তাৎপর্য্য সম্পুর্ণ 


জপে জ্ঞাত ছিলেন। অন্মদার্দির ন্যায় সামান্য বুদ্ধি মনুষ্যের 


পক্ষে বেদশান্ত্র সম্পুর্ণ ছুর্ধোধ্য | তর্জন্যই জনগণমঙ্গলাকাজ্জী 
খবিগণ পুরাণ এবং ধংহিতা প্রভৃতি ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া, সেই 
অতি গুহ বেদার্থ নকলই শান্তর মধ্যে গ্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং 
নেই সেই শাস্ত্র বিশ্বাস করা আমাদিগের নিতান্ত আঁবশাক | 
সেই পরম কারুণিক খষিদিগের দর্শিত পথে, মিলিত দৃষ্টি হইয়! 
ধাবিত হইলেও পতিত হইতে হইকে ন। এবং তাহাদিগের নিষিদ্ধ 
পথকে নীবিড় কণ্টকময় জ্ঞানে নিরত্ব হইতে হইবে । 

যাহা নৎ বলিয়াছেন তাহাই সৎ, যাহা অসৎ বলিয়াছেন তাহাই 


৩২ উগ্রক্ষত্রিয় ঘংহিত। 


অসৎ বলিয়। স্বীকার কর কর্তব্য । কারণানুসন্ধানের আবশ্যক 
নাই | তবে যখন গর্ব শাস্ত্রেই উগ্র বলিয়া শঙ্কর জাতি দেখিতে 
পাইতেছি । তখন উগ্রক্ষত্রিয়গণই সঙ্কর উগ্র ইহা অংশয় নাঈ, 
এই প্রকার পুর্বপক্ষ শ্বির হইল । ইহার প্ররুত সিদ্ধান্ত মাঁননে, 
দুইটী আপত্তি উাপন পুর্বাক খণ্ডন করিয়া, শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতি- 
পাদনরূপ নিণীত হইতেছে । 

আপত্তিদ্বয় যথা । 

উগ্রক্ষত্রিয় নামক কোন নঙ্কীর্ণ বর্ণ আছে? কি নঙ্কর শ্রেণীস্থ 
ভগ্র শব্দের দহিত ক্ষত্রিয় শব্দ সংযুক্ত হইয়া, ভগ্রক্ষত্রিয় জাতি 
সমাজে পরিচিত হইতেছে ? 


আপত্তি খগ্ডন। 


প্রথম পক্ষ কদাচই স্বীকারধ্য হইতে পারে না, কারণ মহাঁ- 
প্রামাণিক খষিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে সঙ্কর বণের নাম প্রকাশ গময়ে 
সকলেই উগ্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোন খবিই উগ্রক্ষত্রিয় 
বলিয়। স্বীকার করেন নাই | 

যদি একজন খধি এক স্থানে ও উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়। শঙ্কর মধ্যে 
গণনা! করিতেন, তাহ। হইলে যাঁবধীর বচনশ্ছিত উগ্র শব্দকেই, উগ্র- 
ক্ষত্রিয় পর বলিতে পাঁরিতাম। কিন্তু মনু স্বাজ্ঞবন্ধ্য, আপন্তন্ত প্রভৃতি 
যাবদীয় ংহিতাতেই উগ্র শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়ঃ কোন 
নক্কর বর্ণ বিবরণীয় গ্রন্থে উগ্রক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না, 
মহধি বেদব্যান ও মহাভারতে “ক্ষত্রিয়াচ্ছৃত্র কন্যায়া মুখ্োভবতি 
জাতিত৪” ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে শুত্র কন্যায়, উগ্র নামে সঙ্কর 
জাতির ্ৃষ্টি হয় বলিয়াছেন । তিনিও উদ্রক্ষত্রিয় বলিয়৷ প্রকাশ 
করেন নাই, মনু বংহিতার টীকাকার মহ। পণ্ডিত কুলসক ভউ ও 


উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্ধ প্রতিপাদন । ৩০ 


উগ্র নামে পুজ্র জন্মে, এই কথা বলিয়াছেন । যদ্দি এ উগ্রই উগ্র- 
ক্ষত্রিয় হইবে তাহা হইলে, তিনি টীকায়, যে স্থানে (“উগ্রাখ্/ঃ 
পুজ্রোজায়তে:”) লিখিয়াছেন সেই স্থানে এরূপ না লিখিয়া ( উগ্র- 
ক্ষাত্রয়াখাঃ পুজোক্গায়তে) এইরূপ সন্দেহ নিরামক বাক্য প্রয়োগ 
করিতেন । কেহই যখন উগ্রক্ষত্রিয় বলিব! নঙ্কব জাতি স্বীকার করেন 
নাই, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে, উগ্রক্ষত্রিয় নামে সঙ্কর জাতি 
নাই, তবে উগ্র বলিয়। যে সঞ্চর জাতি আছে তাহাঁবই নহিত ক্ষত্রিয় 
শব্দ বংযুক্ত হইয়া, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়। গকাশ পাইতেছে, এরূপ 
বল। নশ্ুবও হইতে পারে । কারণ ক্ষত্ৰিঘ পুরুষ হইতে উগ্র বর্ণের 
হৃষ্টি হইয়াছে । সুতরাৎ নে শবীরে ক্ষত্রিয় রক্ত, পর্ফতোভাবে 
বন্তমান আছে, এবৎ “বীজ প্যৈবতযোন্যাশ্চ বীজঘুৎ কুষ্টমুচ্যতে”। 
বীজ এবং যোনী এই উভয়ের মধ্যে বীজই প্রধান। শ্দ্রা 
যোনী জাত হইলে ও বীজোত্রু৪ নিবন্ধন, ক্ষত্রিয় জাতি ব্যব- 
হার হইতে পাবে, এই প্রকার বচন এবং পুর্ধোক্ত যুক্তি অবলম্বন 
করিয়া বঙ্কর উগ্র শব্দের গঠিত ক্ষত্রিয় শক যোগ করায়, কোন 
ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ পথের অনুনবণ কবাও নিতান্ত 
ভ্রমজনিত জানিতে হইবে | কারণ বীজ ও যোনির মধ্যে বীজ 
প্রধান, এই মন্ুবচনের ভাব অবলম্বন করিয়! নঙ্কর উগ্রশব্ে ম্ষাত্রয় 
শব্দ নংযোঁগ করা যাইতে পারে না। যে হেতু বচনগি শঙ্কর 
গ্রকরণে উক্ত হয় নাই । কিন্ত দ্ারভাগগ্রকরথে উত্ত হইয়াছে ং 
দায়ভাগীয় বচন শঙ্কবে আনিতে পারে না। গগ্রকরণান্যত্থে 
প্রয়ৌজনান্যন্তং** এই জৈমিনী অুত্রেব তাৎপধ্য এক গপ্রকরণীয় বচন 
অন্য গ্রকরণে যাইতে পারে না । এ বচন দ্রায়ভাগে বিস্তার হই- 
য়াছে। বঅংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ভাবগ্রকাশ করিতেছি । অপুত্রক 


ধনাধিকার স্থলে “পত্রী দুহিতরশ্চৈব পিতরে। ভ্রাতর স্তথা, পুত্র 


পৌত্র গ্রপৌত্র পর্যাস্তাভাবে পত্রী ধনাধিকারিণী হয়, পত্থী শা 


৪ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


থাকিলে দুহিতা, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদনন্তর মাতা 
ধনাধিকারিণী হয় | এই স্থলে খষি পিতরো এই পদপ্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। পিতরৌ এই পদচী একশেষদ্বন্দে মাতাঁচ পিতাচ এই প্রকার 
বিগ্রহ হইয়। মাতৃশব্দের লোপ হইয়া, পিতৃ শব্দেই দ্বিবচন থাকায় 
মাতা এবং পিতা এই উভয়ফেই বোধ করায়, ইহাতে সন্দেহ হইতে 
পারে মাতা অগ্রে ধনাধিকারিণী হইবেন, না পিতা অগ্রে ধনাধি- 
কারী হুইবেনঃ না উভয়ে এককালেই অধিকারী হইবেন । এইরূপ 
নানা বিবাদ হইতে পারিত, তঙ্জন্য খষি উক্ত ব্চনের দ্বার। 
মীমাংসা করিলেন, বীজ এবং যোনির মধ্যে বীজই উত্রুষ্ট | অত- 
এব বীজ প্রাধান্যতা হেতু পিতা আগ্রে পুত্রপ্ধন অধিকার করিবেন, 
অনন্তর মাতা অধিকারিণী হইবেন । অতএব এই দায় ভাগীয় 
বচন এস্থলে আদিতে পারে না। এবং অন্ুলোমজাত শঙ্করবর্ণে 
পিতৃরক্ত থাকিলেও মাতৃজাতি ব্যবহার হইবে, ইহা মহষি মনু 
স্বীকার করিয়াছেন ৷ 
তথাচ মনু ॥ 


পুত্র! যেংনস্তর স্ত্রীজীঃ ত্রমেনোক্তা্িজন্মনাং | 
তাননস্তর নামস্ত মাতৃদোষাঁৎ্প্রচক্ষ্যতে । 


কুল্ধুক । মাত্‌ দোষাদিতি হেতৃপন্যানাৎ অন্তর গ্রহণ মনস্তর 
বচ্ৈকাস্তর ছ্যন্তর প্রদর্শনার্ঘং যে দ্বিজাতীনা মনস্তরৈকাস্তর দ্ধাস্তর 
জাতিন্ত্রীযু আন্ুলোম্যে নোতৎপন্নাঃ পুর্বমুক্তাঃ পুত্রা স্তানহীন জাতি 
মাতৃদোষান্মাতি জাতি ব্যপদেশানাচক্ষতে মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত 
শঙ্কীর্ণ জাতিত্বেহপি এষাং মাতৃজাতি ব্যপদ্দেশ কথনং মাতৃ সংস্কা- 
রাদি ধশন্ম প্রাণ্ডার্থং। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, অনুলোম বিবাহ দ্বার অনস্তর, 


উগ্রক্ষত্রি্ জাতির ক্ষত্তিয়ত্ব গ্রতিপাঁদন । ৩ 


ব' দ্বাম্তর জাতি স্ত্রীর ক্ষেত্রে ষে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা 
মাতার হীন জাতিত্ব দোষে ভুষ্ট হইয়া মাতৃ জাতিতেই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । ইহার তাৎপর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া ব1 বৈশ্যা রম- 
ণীতে ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাতে বৈশ্য, শুদ্রস্ত্রীতে ; এবং ব্রাহ্মণ, 
শৃদ্র স্ত্রীতে ; যে সমস্ত সন্ভানগণ উৎপন্ন করিয়া! থাকেন, তাহারা 
কোন্‌ জাতি হইবে, এই প্রকার সন্দেহ হইতে পারে, কারণ 
ইহাদের পিতা উত্রুষ্ণ জাতি, এবং মাতা হীন জাতি, ইহার। অশ্ব 
তরের ন্যায় মধ্যবর্তী কোন জাঁতিই হইতে পারে না। তাহ! 
হইলে শঙ্করবর্ণের, যাঁবদীয় বৈদিক কর্মের উচ্ছেদ হইয়! উঠে । 
কারণগর্ভাধান হইতে অস্তেষ্টি পর্যন্ত ক্রিয়া এবং তরুপযুক্ত মন্ত্রাদিঃ 
চাঁতুর্কর্ণের নিমিত্তই হইয়াছে । এই নিমিত্ই শাস্ত্র কর্তাগণ অনু- 
লোম শঙ্কর ব্ণকে, হীনজাতীয় মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
বলিয়!,মাতৃজাত্যুক্ত অর্থাৎ মাতা যে জাতি, সেই জাতির যে 
প্রকার ক্রিয়া কলাপ বা অশৌচাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা- 
তেই অধিকার গুদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিশেষ গ্রতিপন্্ 
হইতেছে শঙ্কর শ্রেণীস্থ উগ্র শব্দের সহিত কখনই ক্ষত্রিয় শব্দ 
সংযোগ হইতে পারে না। কারণ উগ্রজাতি ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং 
শৃদ্র সত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে । একান্তর শঙ্কর; এস্থলে মাতৃজাতি ব্যব- 
হার করাই মনুর অভিপ্রায়, ইহারও মাতা শৃদ্রা সুতরাং ইহার! শৃদ্রই 
হইতে পারে কদাচই ক্ষত্রিয় বলিবার অধিকারী হইতে পারে না। 
বরং উগ্রশূ্র বলিলেও বল। যাইতে পারে । কিন্তু এরূপ বলাও 
কুত্রাপি শঙ্করে প্রচলিত নাই । এই পরিহৃশ্যমান জগৎ প্রায় শঙ্কর 
জাঁতিতেই পরিপূর্ণ । খধিগণ শঙ্বীণণ ব্যক্তিদ্িগের যে যে নাম উল্লেখ 
করিরাছেন, সকলেই সেই নেই নাম বলিয়াই পরিচিত হইয়। থাকে 
কেহই মাতা বা পিতার জাতির উল্লেখ করিয়া, পরিচয় প্রদান 
করে না। ত্রাক্ষণ হইতে বৈশ্য কন্যায় অশ্ব্ঠঙ্গাতির উৎপত্তি হই- 


৩৬ উগ্রাক্ষক্রিয় সংহিত। 


য়াছে, অশ্বষ্ঠ ত্রান্গাণ বা বৈশ্য কিছুই উল্লেখ করিয়। পরিচয় প্রদান 
করে না । অন্বষ্ঠ মাত্রই বলিয়। থাকে | ক্রিরাদি করিবার নময় বা 
অশোৌচাদি ব্যবহার কালে, বৈশ্য কন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
বলিয়া, বৈশ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে । এবং ব্রাহ্মণ হইতে 
শুদ্র কন্যায়, নিষাদদ জাতির উৎপত্তি হয়, নিষাদ কখনই নিষাদ 
ব্রাহ্মণ, বা নিবাদ শূদ্র বলিয়া, পরিঠিত হয় না। জাতীয় পরিচয় 
গুদ[ন সময়ে আমরা নিষাঁদ এই প্রকার বলিয়া থাকি । বৈধ 
কৃম্মানুষ্ঠান কালে মাতৃ জাঁঙ্যপদিষ্ট মন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়। 
ঘখে । এইরূপ যাবদীয় শঙ্কব জাতিরই রীতি । কিন্তু একমাত্র 
উগ্র জাতিই যে, শাক্ত্রেলগজ্রন বা আচাবোলজ্ৰন পুর্নক, শঙ্কীর্ণ 
উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ নংবোগ করিযাঃ উপ্রক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিচয় প্রাদদান করিবে ইহা কদাচই সম্ভব নহে | তখন নিশ্চয় 
হ্বীকাঁর করিতে হইবে, উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়! একটি ক্ষত্রির জাতি 
আছে! অপিচ এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতিৰ উপনরন নংস্কার আছে। 
ইহারা যজ্ঞ সুত্র ধারণ করিয়া থাকে । কিন্তু শঙ্কর উগ্র হইলে 
কখনই বজ্ঞপুত্র ধারণের অধিকারী হইত না। কারণ তাহাকে 
শুদ্রাচারী হইয়া থাকিতে হইত । এ বিষয় মনুই প্রমাণ করিয়া" 
ছেন। যথা | 


স্বজাঁতিজা নীন্তরজাঁঃ ষট_ সুতা দ্বিজধর্ষিণঃ | 
শুদ্রানান্ত সধন্মাণঃ সর্বেইপঞ্ধংসজাঁঃস্মতাঃ ॥ 


কুল | 
দ্বিজাতীনাৎ ঘমান জাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোম্যেনোৎ" 


পন্নাঃ ব্রাহ্গণেন ক্ষত্রির বৈশ্ায়োঃ ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াৎ সিরা 
পুজ্রাঃদ্িক্গ ধর্ম(ণঃ উপনেয়াঃ ॥ 
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যে পুণরন্যে দ্বিজাতুযুৎপন্না অপি শুতাদয়ঃ গতিলোমজান্তে 
শ্যব্রপন্মণোঃ নৈষামুপনয়ন মন্তি | 
ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি উপনীত হইয়া, দ্বিজাতি 
সঙ্গাপ্রাণ্ড হয় । ইহারা নবর্ণা পরিনীতা ভার্ধযায় যে সকল পুত্র 
উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহার অর্থাৎ ব্রাঙ্গাণের গুরপ পুজ্র ক্ষত্রিয়ের 
শুরন পুল্র ও বৈশ্যের রস পুজ্র এই তিনটি এবং এ দ্বিজাতিগণ 
অনুলোম বিবাহ দ্বারাঁয় বিবাহিত শনস্তর বর্ণ ভার্ষায় অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ 
ইহতে ক্ষত্রিরা বা বৈশ্যাতে ক্ষত্রির হইতে বৈশ্যাতে দে তিনগী 
পুজ্র উৎপন্ন হয় উভর প্রকারে যট নংখাক পুজ, দ্বিজাঁতি ধন্প্রাপ্ 
হইয়া থাকে । ইনার তাতৎ্পর্যা তাহারাই উপনয়ন সংস্কারের 
অধিকাঁবী হয় । অনন্তর শ্রীজাত পুজ্রগণ অনস্তর নামপ্রীপ্ত হইবে 
এ কথা পূর্সেই উক্ত হইয়াছে; এবং তাহার দ্বারাও মাতৃ- 
জাতিতে ব্যবহার্ধয হইয়। থাকে ইহাও প্রকাশ হইয়াছে | তাহাতে 
যে পুনর্ধার এরূপ ব্যবস্থা করিতেছেনঃ তাহার তাৎপর্য যদি 
কাহাঁবও এই গ্রকার মন্দে» উপস্থিত হয় যেঃ অনন্তর জাতি স্ত্রীতে 
উৎপন্ন সন্তানগণ অনন্তর জাতিতে ব্যবহৃত হইবে, তাহাদের 
নংস্কারাদিযে মাতৃ জাত্যুক্ত বিধানানুবারে করিতে হইবে; তাহ। 
খষি প্রকাশ করেন নাই, দেই ভ্রম নিরাশ জন্যই দ্বিাতি অনু- 
লোম বিবাহ দ্বার! দ্বিাঁতি কন্যায় উৎপাদিত সম্ভানগণকে 
ছবিজাতি বিছিত নংস্কারাদি করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল | ইহ! 
দ্বারাও বিশেষরূপ ওতিপন্ন হইতেছে, উপ, শদ্রা গর্ডে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, সুতরাং উগ্.োচিত কর্মই করিতে পারিধে, যজ্বসুত্র 
কদাচই ধারণ করিতে পারিবে না! কিন্ত দেখিতে পাওয়া যায় 
উগ্র ক্ষত্রিয় জাতি, অনন্ত কাল যজ্বশ্ুত্র ধারণ করিয়া আনিতেছে । 
প্রতিলোম জাতি অর্থাৎ হীন জাতীয়, পুরুষ কর্তৃক উৎকৃষ্ট জাতীয় 
সত্রীর ক্ষেত্রে উত্পাদিত শুত্রগণঃ দ্বিজাতি কন্যায় জন্ম গ্রহণ করি" 


৩৮ উগ্রক্ষজিয় সংহিতা । 


লেও শ্দ্র ধর্মাবলম্বী হইয়। ক্ষাত্রো চিত ক্রিয়াকলাপ অশোচাদি ব্যব- 
হাঁব করিবেন । উপন্যন নংস্কার যোগ্য হইতে পারিবে না । 
স্থল কথা অন্থুলোমজ শঙ্কর মাতৃজাতি ও প্রতিলোমজ মাত্রই শুদ্র 
জাতি নির্দিষ্ট পথের অনুগামী হইবে। উভয়ের মধ্যে কেহই এক- 
বারে দেই সেই জাতি হহতে পারিবে না । এই সমস্ত সযুক্তিক 
প্রমাণাদি ছার! পূর্বোক্ত আপতিদ্বয় ( উগ্র ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন 
শঙ্কর বর্ণ আছে কি শঙ্কর শ্রেনীস্থ উগ্র শব্দের সহিত ক্ষত্রিয় শব্দ 
নতুক্ত হইয়। উপ্রন্ষত্রিয় জাতি প্রকাশ হইতেছে” ) একেবারে 
সমূলে উৎপাটিত হইল । একটীও ন্বীকাধ্য হইল না এবং 
আঁচাঁর ব্যবহার দেখিলে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় ভিন্ন কিছুই বল। 
যাইতে পারে না। এই প্রকার বিরোধ স্থলে ব্যবহারকে সম্পুর্ণ- 
রূপে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যে হেতুক মনু মহাশয়ই' 
বলিয়াছেন “ব্যবহারো। হি বলবানু ধর্্মস্তেনাবহীয়তে* ব্যবহার 
বলবান্‌ গ্রমান্‌ ব্যবহার দার! ধর্দও অবগত হওয়া বাঁয়। ভগ্র- 
ক্ষত্রিয় জাতি যাঁবদীয় বৈদিক কর্ম্মই ক্ষত্রিয়োচিত করিয়া থাকে । 
দরদশীহ অশৌচ ব্যবহার, ক্ষত্রিয়োচিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহার, তাত" 
বর্মান্ত নামোচ্চারণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষাত্রধর্ম্ের অনুষ্ঠান করিয়। 
আনিতেছে । শঙ্করবর্ণ অদ্য কি কণ্য সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ নহে 
যখন স্ব শ্ব রৃত্বির সহি চতুরর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে ; তখনই উক্ত 
চাঁভুর্ধর্দের পরিরর্য্যা, এবং অপরাপর রৃত্তিব অনুষ্ঠান করিবার 
(নিমিত্ব, অন্ুলোম এবং প্রাতিলোম শঙ্কর জাতি কল সৃষ্ট হই- 
ঘাছে। এবং তৎকালাবধি শঙ্কর বর্ণ নিজ নিজ রৃত্তি অব- 
লশ্বন করিয়া কেহ ক্ষত্রাচার কেহ বৈশ্যাচার অর্থাৎ অনুলোৌমজ 
শঙ্কর যে জাতীয় মাতৃগর্ড উৎপন্ন হইয়াছে, সেই যেই জাত্যুক্ত 
আচার ব্যবহার করিয়। আদিতেছে । উগ্র ক্ষত্রিয়গণও অদ্য 
বা কল্য ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার করিয়া আদিতেছে, 


উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিষত্ব প্রতিপাদন। ৩৯ 


এমত নহে । ইহারাও অনস্ত কালাবধি উক্ত ব্যবহার করিতেছে । 
যদি এই উগ্র ক্ষত্রিয় জাতি শঙ্কর উগ্রই হইত, তাহ। হইলে তৎ-* 
কালে এরূপ আচার করিতে কখনই পারিত না। কারণ তত্বৎ- 
কালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের শান্ত্রানুদারে প্রজাশানন ছিল+ এবং 
মহামহোপাধায় বাবস্থাপক পণগ্ডিতগণও ছিলেন। কাহারও 
যথেচ্ছাচরণ করিবার ক্ষমতা ছিল না । অন্যের ধন্ম অন্যে গ্রহণ 
করিলে তত্ক্ষণাৎ রাজশানন দ্বারায় শাদিত হইতে হইত ইহা অব- 
শ্যই স্বীকার্ধ্য হইবে । 
তথাচ মনু ॥ 


যোলোভাঁদধমে! জীত্যা জীবেছুৎু কর্ভিঃ 
তৎ রাজা নির্ধনং কৃত ক্ষিপ্রমেব প্রবাঁসয়েছ ॥ 
বরৎ স্বধর্মে! বিগুণঃ ন পারক্য ্বন্থহিতঃ| 
পরধর্মেন জীবন হি সদ্যঃপততি জাতিতঃ ॥ 


যে ব্যক্তি নিরু্ট জাতি হইয়া, উতকরুষ্ট জাতুযুক্ত কর্্মাদির অনু- 
ষ্টান করে ॥ রাজা তাহার সর্ধন্ব গ্রহণ করিয়া, দেশ হইতে নির্বা- 
সিত করিবেন। যে হেতু শ্বজাতীয় ধন্ম অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাকে 
সম্পূর্ণ জ্ঞানে অনুষ্ঠান করা বর্তব্য। অন্য জাতীয় ধর্ম, সম্পূর্ণ 
হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না হীন জাতি উৎ্কুষ্ট জাতীয় 
ধন্ম গ্রহণ করিলেই পতিত হইবে, এই সমস্ত পূর্বাপর ভাব ষমা- 
লোচন। করিয়। দেখিলে উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ইহ। 
অনিচ্ছাতেও স্বীকার করিতে হইবে ॥ 


ররর হারান রাটেট 


২য়। আপত্তি খণ্ডুন। 


নম্প্রতি উপ্রক্ষত্রিয জাতি নম্বন্ধে গার একপি আপত্তি উিত 
হইতেছে । যদি এই জাতি শঙ্কর শ্রেণী না হইয়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই 
হইবেঃ তাহ! হইলে ইহারা জাতীয় পরিচয় প্রদান সময় বালেখ্য 
পত্রাদিতে জাতি লিখিবার ঘময, কি নিমিত্ত নিবিশেষন ক্ষত্রিয় 
শব্দ না লিখিয়া বানা বৃলিয়া, উগ্রক্ষত্রিষ বলিয়া! পরিচয় দেন বা 
'লখ্য পত্রাদিতে লিখিয়! থাকেন । এান্ধণ বা অন্য ক্ষত্রিযগণ যখন 
নামাজিক নিয়মানুনারে জাতীয় পরিচয় দানে বাধ্য হইয়া থাকেন 
তখন জাতি জিজ্ঞানুর প্রতি উত্তব প্রদান সময়ে ব্রাহ্ষণগণ আমব। 
ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিচয় দেন, ক্ষত্রিয়গণও আমর ক্ষত্রিয় এই প্রকার 
প্রথমতঃ পরিচয় দিয়া থাকেন ॥ অনস্তর আপনারা কোন ব্রাহ্মণ 
বা কোন ক্ষত্রিষ এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রাঙ্গণগণ রাট়ি 
£বদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি ঘবিশেষণ উত্তর কবিয়া খাকেন । ক্ষত্রিয় 
গণ ও পাপ্রাবি ক্ষত্রিয়, পুরুলিয়া ক্ষত্রি ও নাউক্ষত্রিয় প্রভৃতি সবি- 
শেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্ত উগ্রক্ষত্রিযগণ, ব্রাঙ্গণাদির 
ন্যায় পরিচয় না! দেওয়াতে, অনা জাতি বলিয়া নন্দেহ হইতে 
পারে । এই আপত্তির উত্তর, পুর্ষেই প্রদদ্ত হইয়াছে যখন সধু- 
ক্তিক প্রমানাদি দ্বারা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ন্ব গতি 
পাদন হইয়াছে, তখন এই উগ্র শব্দ যে শঙ্কর উগ্র নহে, কিন্তু অন্য 
কোন কারণ বশতঃ উগ্রক্ষত্রিয় নংজ্ঞ! হইয়াছে, ইহ। অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, তথাপি যদি কেহ এই উগ্রশব্দকে শঙ্কর উগ্রই 
বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকেও অবশ্যই শ্বীকার করিতে 
হইবে যে এ উগ্রই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ন্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগ্রক্ষত্রিয় নামে 


বীজ জাতি জ্ঞাপক প্রমাণ । ৪১ 


অভিহিত হইতেছে । নতুব। ক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহার কদাচই হইতে 
পারিত না। প্রতিবাদী কভূকি এরূপ বিবাদ সমুখিত হইলেও 
আমাদের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারিবে না, বরৎ পক্ষমমর্থনই 
হইতেছে । যেক্ধেতুক উক্ত জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ন্ব প্তিপাদন 
করাই আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য | সম্প্রতি বক্তব্য, যদি এই 
উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশেষণ উগ্রশব্দ, শঙ্কর উগ্রই হয়, তাঁহ! হইলে 
শঙ্কর উগ্র, কি প্রকারে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইলঃ এবং প্রক্রিয়াই "বা কি 
প্রকার? এ বিষয়গুলি জানিবার নিমিত্ত পাঠকের বম্পুর্ণ ইচ্ছা। হইতে 
পারে, তজ্জন্ শঙ্কর বর্ণের & বীজ জাতিত্বপ্রাপক প্রমাণাদি মন্মি- 
বেশিত হইতেছে । 


ক্স জেরে ও 


বীজ জাতি জ্ঞাপক প্রমাণ | 


আদিতে উগ্র থাকিয়া পঞ্চাৎ ক্ষৃত্রিয়দ্ব প্রা হইয়াছে এই পক্ষ 
অবলম্বন করিলে, উগ্রক্ষত্রিয়দিগের মুল ক্ষত্রিয় পুরুষ এবং বিবা- 
হিত! শুদ্রা শঙ্কর হইলেই যে একেবারে অপকুষ্ট হয় এরূপ নহ্ে। 
চাঁতুর্ধর্ণ কতৃকি শঙ্কর বর্ণ উৎপন্ন না হইলে দংসা'র উত্পন্ন প্রায়, 
হইয়া! উঠিত, তজ্জন্যই খষিগণ অন্ুলোমে চাতুর্ধর্ণের বিবাহ প্রচলন 
করিয়া, অনুলোমজ শঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ে অভিপ্রায় পুকাশ 
করিয়াছেন। অন্ুলোমজ ও প্রাতিলোমজ এই উভয় প্রকার শঙ্ক- 
রের মধ্যে অনুলোমে বিবাহ বিধান থাকায়, দ্বিজাতি কর্তৃক 
অন্ুুলোম বিবাহ দ্বারায় বিবাহিতা শ্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, 
ইহারাই প্রধান এবং মাতৃ-জাত্যুক্ত ধর্্মকর্াদির অধিকারী হইতে 
পারে । 'আর প্রতিলোমে পরিণয় বাঁধ ন! থাকায় শুদ্র কর্তৃক 
দ্বিজাতি কন্যায় ব। ক্ষত্রিয়, ব্রার্মণ কন্যায় বৈশা, ক্ষত্রিয় বা ব্রাঙ্ণ 
কন্যায়। কামাচারী হইয়া যে সকল নম্ভান উৎপন্ন করিয়। থাকে, 


৪২ উগ্রক্ষত্রির় সংহিতা । 


তাহার! শ্বীয় স্বীয় মাতৃজাতুযক্ত ধন্মকর্ম্মের অধিকার] হইতে পারে 
না। কিন্ত শ্মদ্র জাতির আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াই জীবন 
অতিবাহিত করিয়া থাকে । এই সকল কারণ বশতঃই অনুলোমজ 
শঙ্করকে উতৎকুষ্ট এবং প্ররতিলোমজ শঙ্করকে অপকুষ্ট বলিয়াছেন । 
এবং অনুলোমজ শঙ্করগণের নাম অপনদ ও গুতিলোমজ শঙ্করের 
নাম অপধ্বংসজ বলিয়াছেন । 


তথাচ মন্ুং ॥ 
বিপ্রস্য ত্রিযুবর্ণেধু নৃূপতেবর্ণযোদয়োঃ 1 
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকম্মিন্‌ ষড়েতে২পসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ 


(কু) 
এতেষট পুত্রা$ সবর্ণ পুন্ত কার্য্যাপেক্ষয়া নির্লুষ্টাঃ স্মতাঁঃ। 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি 
বর্ণবয় স্ত্রীতে ও বৈশ্য, শুদ্র স্ত্রীতে যে ছয়গী পুক্র উতৎ্পস্ন করিয়াছেন, 
ইহাঁদের নাম অপপদ অর্থাৎ সবর্ণ পুন্ত্রাপেক্ষায় নিকুষ্ট ইহার তাৎ- 
পর্ষয, সবর্ণ! স্ত্রীজীত পুভ্রের অভাব হইলে, পর পর স্ত্রীজাত পুক্রগ্ণণও 
পিতার ইর্ধ দেহিকাঁদি কার্যের অধিকারী হইবে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শঙ্করবর্ণ কোন বর্ণ মধ্যেই পরিগণিত 
হইবে না ॥ কেবল সংস্কারাদি বৈধ কন্মানুষ্ঠান জন্য মাতৃজাতি 
বাবহার মাত্র করিবে । বগ্ততঃ কোন জাতিই হইতে পারিবে না। 
খবিগণ যখন অগুলোম শঙ্কর বর্ণকে কোন প্রকার নিদ্দিউ জাতি 
বলিয়। উল্লেখ করেন নাই, তখন তাহাদের অভিপ্রাধ ক্কটরূপেই 
প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার! ক্রমশঃ ক্রমশঃ বীজ বা ক্ষেত্র জাতি 
প্রাপ্ত হইতে পারিবে । এরূপ অভিপ্রায় না থাকিলে শঙ্করকে 
পঞ্চম বর্ণ বলিয়। উল্লেখ করিতেন ! এই জন্যই মনু মহাশয় 


বীব্র জাতি জ্ঞাপক প্রমাণ। ৪৩ 


অনুলোম শঙ্করের পিতৃ জাতিত্ব বা মাতৃ জাতিহ্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়। 
বলিতেছেন । যথা 


শু্রায়াৎ ব্রাঙ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চে€ প্রজায়তে | 
অশ্রেয়ান্‌ শ্রেয়সীংজাতিৎ গচ্ছত্য1 সপুমাৎ্যুগাৎ ॥ 
শৃড্রে ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাক্মণশ্চৈতি শুদ্রতাৎ | 
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্ত বিদ্যাদ্দৈশ্যাভখৈবচ ॥ 


(কু) ইদানিং সর্ধবর্ণেষু তুল্যান্বিতুযুক্ত লক্ষণ ব্যতিরেকেনাপি 
ব্রাহ্মণ্যাদি দর্শয়তুমাহ | শুদ্রাধামিতি শুদ্রাধাৎ ব্রাহ্ধণাজ্জাতঃ পাঁর- 
শবাখ্যোবর্ণঃ প্রজায়তে ইতি নামর্ধ্যাৎ শ্রীবূপঃ স্যাথ। সাযদি 
হ্লী ব্রান্মণেনোঢ়া নতী প্রস্য়তে না দুহিতরং জনযতি ৷ সাপ্যণ্যেন 
ব্রাক্ষণেনোড়া নতি দুহিতরমেবজনয়তি সাপ্যেব মেবং সপ্তমে যুগে 
জন্মনি স পারশবাখ্যোবর্ণঃ বীজ প্রাধাণ্যাৎ ব্রাঙ্গণ্যৎ প্রাপ্পোতি | 
আনগুমাৎ যুগ্রাদিত্যভি ধানাঁৎ সগ্ডমে জন্মনি ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যত 
ইত্যর্থঃ | 

এবং পুর্ব শ্লোকোক্তরীত্যা শুদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি ব্রাহ্ষণশ্চ 
শুদ্রতামেতি | ব্রাহ্মণোত্র ত্রাহ্গণাৎ শূদ্রায়ামুৎপন্নঃ পারশবোজ্ঞেয়ঃ | 
নযর্দি কেবল শৃপ্রোদ্ধাহেনাপরৎ পুমাৎ সমেব জনয়তি পোপ্যেৰং 
সপ্তম জন্ম প্রাপ্তঃ কেবল শুদ্রতাৎ বীজ নিকর্ষাৎ ক্রমেন প্রাপ্পোতি | 
এবৎ ক্ষাত্রয়াৎ বৈশ্যাচ্চ শূদ্রায়াং জাতস্যোৎ কাপ কষে বোদ্ধবে]ী। 
কিন্ত জাতে রপকরাৎ। জাত্যুতৎ্কষেো যুগেজ্ছেঃ সগ্তমে পঞ্চমে 
পিবা । ইতি জাজ্ববক্ক্য দর্শণাচ্চ ক্ষত্রিয়াজ্জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি 
উৎ্কর্ষাপ কর্ষো জানীয়াৎ বৈশ্যাজ্জাতস্য ততোপ্য পকর্ষাৎ জাজ্ঞ- 
বন্ধ্েনাপিবা শব্দেন পক্ষাস্তর বংগৃহীতত্বাৎ বৃদ্ধ ব্যাখ্যানুরোধাচ্চ 
তৃতীয়ে জন্মনি উৎকর্য্যাপকষো। জ্বেয়ৌ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মনেন 


8৪ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা । 


বৈশ্যায়াং জাঁতপ্য পঞ্চমে জন্মনি উতৎকার্ধপকর্ষে ক্ষত্রিয়ায়াং 
জাতদ্য তৃতীয়ে ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়া জাস্য ভৃতীয়এব বোদ্ধব্যো ॥ 

পুর্বে সবর্ণ পুরুষ কর্তৃক নবণ্ণ স্ত্রীতে উৎপন্ন সম্তানগণ পিতা- 
মাতার জাতি দ্বারা যুক্ত হইয়া ত্রাহ্ণাদি জাতি হইয়া থাকে । এই 
প্রকার ব্রাঙ্গণাদি জাতির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ; এক্ষণে অনুলোঁমজ 
শঙ্কর বর্ণও যে পিভু জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বাদি 
লাভ করিতে পারিবে, তাহাই কথিত হইতেছে । ব্রাঙ্গণ কর্তৃক 
বিবাহিত শুদ্রা রমণীতে উৎ্পন্না কন্যা, পাঁরশবী নামে খ্যাত 
ইইয়| থাকে, সেই পারশবী দি ব্রাহ্মণ কতৃকি বিবাহিতা হইয়। 
কন্যা প্রনব করে এবং এ কন্যাও যদি ব্রাহ্গণ কর্তৃক পরিণীত। 
হইয়! কন্যা প্রমব করে, এই প্রকার কন্য। পরম্পরায় সপ্তম জন্মে 
যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়। থাকে, সেই কন্যা বিশুদ্ধ ব্রাক্ষণী হইয়। 
থাকে। তাহার গর্তজাত নম্তানগণ বিশুদ্ধ ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে । এই ক্রমানুপারে নংকীর্ণ পারশব, শুদ্রাচ্রী হইয়াও 
বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গণ হইতে পারে । এই প্রকার নেই পারশব ব্রাহ্মণ 
শুদ্র কন্য। বিবাহ করিয়।, তাহাতে যে পুত্র উৎপাদন করিয়। থাকে, 
এ পুত্রও যদি শুদ্র কন্য। বিবাহ করিয়া তাহাতে পুত্র উৎপাদন" 
করে, এই রীতিতে বপ্তম জন্মোত্পন্ন পুত্র বিশুদ্ধ শুদ্রতা প্রাপ্ত 
হইয় থাকে ।! ইহার তাৎপর্য অনুলোম শঙ্কর বর্ণ, বীজ জাতিত্ব 
লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে বীজ জাতীয় পুরুষে কন্য! দান কবিয়া 
কন্যা পরম্পরাধ শুত্র," অপ্তম জন্মে ক্ষত্রিয়, এবং তিন জন্মে বৈশ্য 
হইতে পারিবে । এইরূপ পুরুষ পরম্পরায় যেমন ত্রাক্ষণ হইতে 
শদ্র কন্যায় উৎপন্ন পুরুষ, শুদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া সপ্তম জন্মে 
বিশুদ্ধ শুন্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তত্রপ ক্ষত্রিয় হইতে শুন্র কন্যায় 
উৎপন্ন উগ্র নামক শুদ্র পুরুষ, কেবল শুদ্র কন্যা বিবাহ করিয়! 
ঘেই কন্যায় যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহারও শুদ্রকন্যার সহিত বিবাহ 
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শ্রমে, চারিগী কন্যাগত হইয়। পঞ্চমী কন্যায় যে নকল পুরুষ জন্ম 
গ্রহণ করিয়। থাকে, তাহার বিশুদ্ধ শুদ্র হইয়া থাকে | এইরূপ 
পিতৃজাত্তবি ও মাতৃজাতি লাঁভ করিতে পারিবে বলিয়। খষিগণ 
নঙ্কীণণ বর্ণকে, কোন জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । এইরূপ 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়! স্ত্রীতে উৎপন্ন শঙ্কর বর্ণ উক্ত রীতিতে ত্রাণ 
বা ক্ষত্রিয় হইয়া! থাকে, এবং বৈশ্য কন্যায় উৎপন্ন নস্তানগণ এই 
ক্রমে পঞ্চম জন্মে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য হইয়। থাকে খষি বচনের মর্ম 
এই যে অনম্তর একান্তর ও দ্বান্তর শঙ্কর স্থলে ক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম 
ও সপ্ুম জন্মে পিতৃজাতীয়ে কন্য] দান পরম্পবায় বীজ জাতিত্ব, এবং 
ক্ষেত্র জাতীয়ে পুত্রের বিবাহ দান পরম্পরায় মাতৃজাতিত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । এই জন্যই যাজ্ঞবন্ক বলিয়াছেন সঙ্কীর্ণ বর্ণ নগুম বা 
পঞ্চম জন্মে উৎকুষ্টত্ব বা অপরুষ্টত্ব প্রাপ্তাহইবে ৷ বথ! 


“জাত্যুৎ্কর্ষে যুগেজ্জের়ঃ সপ্তমে পঞ্চমে পিবা।” 


পূর্বোক্ত অনুলোম শঙ্করজাতি মধ্যে যাহারা উক্ত প্রকার পরি- 
পাঁগিতে পিতৃজাতিত্ব বা মাতৃজাতিত্ব প্রাপক মন্বাদির পথ অনুনরণ 
করিয়াছেন, তাহারা একেবারেই নেই সেই জাতি হইয়াছে কারণ 
মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, বীহার যে প্রকার প্রকৃতি তিনি 
সেই প্রকার পথ অবলম্বন করিতে পারিবেন বলিয়াই মনু প্রভৃতি 
ধর্্মশান্ত্র প্রণেতাগণ অনুলোম শঙ্কর বর্ণের নিমিত্ত তিনগী পথ 
নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ পিতৃ জাতিত্বপ্রাপ্ত হইবে ) কেহ মাতৃ- 
জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে, কেহ ব। মধ্যব্তী হইয়া থাকিবে। উক্ত, 
পথে পাদ্ক্ষেপ না করিয়া চলিৰার উপায় নাই। কোন কোন 
শঙ্কর ভিন্ন জাতীয় শঙ্করের নহিৎ মিশ্র হইয়া রথকার, কৈবর্ত 
ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়াছে । যাবদীয় মিশ্র বর্ণের নাম বা! 
উৎপত্তি বিনদরূপে লিখিতে হইলে পুস্তকের'আয়তন বিস্তৃত হইয়| 


৪৬ উগ্রক্ষক্িয় সংহিতা । 


উঠে তজ্জন্য সে সকল বিষয় বলিতে ক্ষান্ত খীকিলাম। প্রকর- 
ণোক্ত উগ্রক্ষত্রিয় দিগের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্রেচ্ছায় তাহাঁরই 
অনুযোগ্ী বচন সকল উদ্ধত হইল। অধুনা প্ররুতবিষয়, অনুসরণ 
করিতেছি । উগ্রক্ষত্রিম জাতি সম্বন্ধে ছুইচী আপত্তি উঠিয়াছিল 
€ উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া শঙ্করজাতি আছে কি শঙ্কর উগ্র শব্দের সহিত 
ক্ষত্রিয় শব্দ নংযোগ হইয়া উগ্রক্ষত্রিয় আখ্যা! হইয়াছে ।) কিন্তু 
উভয় আপভিই প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে । বংপ্রুতি যে 
আপত্তি উঠয়াছে, (যদ্দি ইহ্ার। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই হইবে তাহ! হইলে 
ভগ্রক্ষাত্রয় বলিয়া পরিচিত হয়েন কেন 2 এই আপত্তির নিদ্ধান্ত 
করিবার নিমিত্ত মিশ্রবর্ণের উৎকর্ষাপকর্ষবোধক প্রমাণাদি উদ্ধার 
হইয়াছে, খ্কষি যখন মিশ্রজাতির প্রতি কৌশল ক্রমে এইরূপ আদেশ 
দিয়াছেন যে, তোমরা ষদ্ধি উৎ্রুষ্ট হইতে চাহ, তাঁহ। হইলে বীজ 
জাতীয় কন্যাদ্ধীন ক্রমে পিতৃ স্বজাতীয়ত্ব লাভ কর, আর ষদি অপ- 
রুষ্ট জাতি হইতে চাহ, তাহাহইলে মাতৃ জাতীয় কন্যা গ্রহণ ক্রমে 
মাতু স্বজাতীয়ুত্ব লাভ কর, আর যদি মধ্যব্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা 
কর তাহাহইলে তুমি যে নামীয় শঙ্কর সেই নামীয় শঙ্কবের লহিৎ 
কন্যাদান বা কন্যাগ্রহণ ক্রমে মধ্যবস্তী হইয়া অবস্থান কর । তখন 
দেখিতে হইবে উগ্রক্ষত্রিয় জাতীর বিশেষণীভূত যে উগ্র শব্দই 
হয়, তাহ! ভইঈলে আদিতে উগ্র থাকিয়া, উক্তক্রমে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় 
হইয়াছে সন্দেই নাই | প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় পুরুষ হইতে শুদ্র কন্যায় 
যে রকল রন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতক গুলি কন্যা হই- 
যাছিল। পুরুষ দ্রিগের নাম এবৎ কন্যাগণ উগ্রী নামে খ্যাত 
হইয়াছিল, পেই উগ্রী বিশুদ্ধ পুরুষ কর্তৃক বিবাহিত হইয় কন্যা 
প্রনব করিয়াছিল তাহাকে ক্ষত্রিয় পুরুষ বিবাহ করিয়াছিল, এবং 
এ পুরুষ কতৃক উক্ত কন্যায় ষে কন্য। উৎপন্ন হইল, তাহারও 
ক্ষপ্রিয়ের নহিত বিবাহ হওয়ায় নেই ক্ষেত্রে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ 
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করিল, তাহার গর্ডে ক্ষত্রিয় পতি কতৃক যে কন্য। উৎপন্ন হইল, 
সেই কন্য। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিত্ব গ্রাপ্ত হইল। এবং তাহার 
পুত্রাদিও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াছে এই ক্রমে উগ্রবর্ণের ক্ষত্রিয় হইবার 
কিছু. মাত্রই আপত্তি থাকিল ন1। এই ভাবী উগ্র ক্ষত্রিয় শব্দ 
দ্বারাও অবগত হওয়া যাইতেছে । *পুর্ধকালর্যাপর কালেন?, 
এই কম্ম ধারায় সুত্রের তাৎপর্য পূর্ব কালের, পবকালের নহিত 
নমাস হইয়া থাকে । স্সাতানুলিপ্ত এই পদপি প্রযুক্ত হইলে যেগন 
পুর্বে মান করিয়াছে, পশ্চাঁৎ জ্ানুলেপন করিয়াছে এই প্রকার অর্থ 
প্রকাশ হয় তদ্রুপ উগ্রক্ষত্রিয়. এই পদও পূর্বে উগ্র ছিল পস্চাৎ 
ক্ষত্রিয় হইয়াছে এই প্রকার অর্থই প্রকাশ করিতেছে । অতএব 
শঙ্ধীর্ণ উগ্র শব্দই ক্ষত্রিয় হইয়াছে, ইহা বলিলেও কিছুমাত্র ক্ষতি 
হইতে পারে না। তবে ধদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন উগ্রক্ষত্রিয় 
জাতি দি আদিতে উগ্র থাকিয়া পশ্চাৎ বিশুদ্ধ ক্ষজিয়ই হইয়াছে, 
তাহা হইলে ইহাদের একাল পর্যন্ত উগ্রক্ষত্রিয বলিয়। পরিচয় 
দিবার কারণ কি। এরপ আপত্তির উত্তরের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় 
প্রমাণের ততদূর আবশ্যক নাই লৌকিকপ্রমাণে উত্তর হইতে 
যেমন কোন একটী জলাশয় দুই তিন বতনর পুর্বে কোন ব্রাহ্মণ 
করাইয়াছিল, এক্ষণে নৈই ব্রাক্ষণের নাম ধামাদি কিছুমাত্র কেহই 
বলিতে "পারে না, জলাশয় ও বহুজাতীয় ব্যক্তির স্বামীন্থের অধিন 
হইয়। আনিতেছে, সম্প্রতি যে জাতিই স্বামী হউক না! কেন, কোন 
কালে ব্রাহ্মণের ছিল বলিয়া অদ্যাঁপি সেই ব্রাক্গণ পুক্ষরিণী বিলুপ্ত 
হইতেছে না। এইরূপ নানা লৌকিক প্রমাণ পাওয়। যাইতে 
পাঁরে। পূর্বেই ম্নাতানুলিগ্ত এই পদ দেখ|ইয়াছি ইহা দ্বারাও 
প্রমাণ হইতেছে । যৎকালে চন্দনাদি ছ্বারায় অনুলেপন ক্রিয়া 
£সাধিত হইতেছে,! তাহার পুর্বে স্নান ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে ।. 
এরূপ হইলেও স্নাতানূলিগ্ত প্রয়োগ হইতেছে উক্ত স্থলেও মেইরূপর 


৪৮ উগ্রক্ষত্রি্ন নংহিত1। 


জানিতে হইবে । অপিচ পিতাব যে নময় গু হয়, মেই মময়ে 
নকল পুজ্রেরই পিতার যাবদীয় সম্পত্তিতে সত্ব হইয়। থাকে | তৎ- 
কালে পত্রদিখেরই ধন হইয়াছে, তাহাহইলেও যতক্ষণ বিভাগ না 
হইতেছে ততক্ষণ পিতৃধন বণিয়াই প্রকাশ হইয়া থাকে, পুর্বে 
দুল বলিয়া এক্ষণও পিতৃধন বলয় কথিত হইতেছে । ইহ? মনুই 
বলিয়াছেন ( যথা--“বিভজের়ু ধনং পিতুঃ)১ পুপ্রগণ পিতার ধন, 
বিভাগ করিয়। লইবেন এইরূপ অনেক শ্থলেই দেখিতে পাওয়। 
যায় । উগ্রজাতি যৎকালে বিশুদ্ক ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল 
তৎকাল্ে বহুতর ক্ষত্রিয়ের প্রাছুর্ভাব ছিল এবং তাহার! উগ্র হইতে 
ক্ষত্রিয় হইয়াছে বলিয়। ইহাদের উগ্রক্ষত্রিয় নাম প্রকাশ করিয়া 
ছেন এবং তদবধি সেই নাম প্রচলিত আছে | 

এইরূপ বলিলে যে জাতিত্বের হানি হইবে, ইহ! কদাচই খলা 
যাইতে পারাশ্থায় না। এই জাতি পুর্বে উগ্র ছিল, পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় 
হইয়ছে ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ ইহ। 
কেহহ প্রত্যক্ষ করেন নাই সত্য, কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে শঙ্কর 
ইহই কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে । যদি মন্বাদি খষিগণের গ্রামাণ 
বার! উগ্রজাঁতিকে শঙ্কর বলা যাইতে পাঁরে, তখন গেই খধিগণের 
প্রমাণ বলেই ক্ষাত্রয় হইযাছে হীকার করতে হইবে । 





রত্তি। 


অন্মদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ, কেহই শ্বয়ং হল চালনার্দি দ্বারা রলাষ 
কম্মাচরণ করে না । অন্য দ্বারা করাইয়া থাকে, কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়- 
গণ স্বয়ং হল চালনাদি কম্ম করিয়া থাকে, ইহাতে ইহাদের ক্ষত্তিঃ 
যত্ব নষ্ট হইয়াছে । এই প্রকার একটি আপত্তি হইতে পারে। 


বৃন্তি। ৪৯ 


তদ্বিষয়ের উত্তবের নিমিত্ত, ক্ষত্রিয় জাতির বৃত্তি নমস্ত সংক্ষেপে 
মহাঁঞামাণিক মন্বাদি বংভিত। হইতে উদ্ধত হইতেছে | 
যথা ॥ 


ব্রান্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকন্মণ্যবস্থিতা9 | 
তে সম্যগুপজীবেষুঃ ষট কন্মাণি যথাক্রমৎ ॥ 
অধ্যাঁপন মধ্যয়নৎ যজনং যাঁজনৎ তথা । 
দ্ানৎ প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট কন্মাণ্য গ্রজন্মণঃ | 
ষণ্নান্ত কর্মনামস্য ভ্রিনিকর্্মীণি জীবিক1] 
যাঁজনীধ্যাপমেচৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ 
ত্রয়োধির্ম। নিবর্তন্তে ব্রাহ্মণাঁৎু ক্ষত্রিয়ং প্রতি | 
অধ্যাঁপনৎ যাজনঞ্চ তৃতীয়ম্চ প্রতি গ্রহ ॥ 
বৈশ্যৎপ্রতি তথৈবৈতে নিবর্তেরগ্রিতি স্থিতিঃ | 
নতৌ প্রতিহি তানধর্মান মন্ুরাঁহ প্রজাপতি ॥ 
শন্্রান্্র ভূতৃৎ ক্ষত্রদ্য বণিক পশু কষিবিশঃ | 
আজীবনার্থৎ ধর্মন্ত দাঁন মধ্যয়নৎ যজি? ॥ 
বেদভ্যসো! ব্রান্মিণজ্য ক্ষত্রিয়স্যচ রক্ষণং | 
বার্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ময ॥ 


ত্রাল্গণগণ, ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত নতত ব্রহ্ম চিন্তায় নিযুক্ত 
থাকিবেন। এবং পাঙ্গ বেদশান্ত্রেব অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, 
যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই ছয়গি কন্মেবই সর্বার্দা অন্ষ্ঠান করি- 
বেন । এই ছথ্চী কন ব্রাহ্মণের নিত্যানুষ্ঠানের বিষয় । যেহেতু 
ঝবিগণ এই কর্মগুলিকে স্বকশ্ম বলিয়া উল্লেখ কবিয়াত্নে 1 এত- 
মধ্যে অধায়ন, জন এবং দান, এই তিনটি কন্ম নিরবচ্ছিন্ন পার" 
ত্রিক ফল প্রদান করিয়া থাকে ১ য।জন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির 


৫৪ উপ্রক্ষত্তরিপ্ন লংহিত। 1 


নিকট গ্রাতিগ্রহঃ এই তিনদী কম্ম ধনাঙ্জনের কারণ হইয়া এহিক 
সুখাদি দান করিয়। থাকে | নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ব্রান্ষণ গতি" 
গ্রহ করিবেন না । ফলস্তঃ ব্রাহ্মণ, জীবিকা নির্বাহের নিমিত এই 
তিনগী কর্্মকেই আশ্রয় করিবেন | ক্ষত্রিয়গণ, অধ্যাপন, যাজন 
এবং প্রতিগ্রহ, এই তিনটি কম্মন ত্যাগ করিয়া, অধ্যয়ন, যজন ও 
দন এই তিনী কর্ষ্দের অধিকারী হইবেন । বৈশ্য জাতিও ক্ষত্রি- 
য়ের ন্যায়, উক্ত তিনগী কর্টের অধিকারী । এইরূপ ব্যবস্থা স্থির 
হইলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের, জীবিকা নির্বাহের উপযোগী কন্ম থাকিল 
না। 

তজ্জন্য উহাদের জীবিকারতি স্থির হইতেছে । ক্ষত্রির গজ 
পালনের নিমিত্ত খড়গ এবং ধনুর্বাণাদি ধারণ করিবে । বৈশ্যজাতি 
জীবিক। নির্বাহের নিষিভ্ঃ বাণিজ্য এবং পশুরক্ষণ ও কুষিকর্মের 
আশ্রয়গ্রহণ করিবে | ব্রাহ্মণের প্রধান জীবিক। বৃত্তি তিনটী হই" 
লেও নাঙ্গ বেদশাস্ত্রের অধ্যাপন দ্বারা যে দক্ষিণা লাভ হয়ঃ তাহা" 
কেই নর্ধশ্রে্ বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য । ক্ষত্রিয়ের ও জীবিকার্থ 
নান বৃত্তি থাকলেও প্রজাপালনই প্রধান জীবিকা । এই প্রকার 
বৈশ্য জাতিও পশুপালনকে জীবিকা বৃত্তির গুধান জ্ঞানে অনুষ্ঠান 
করিবে । এইগুলি ব্রান্মণাদির শ্রেষ্ঠ কন্মম। 

নম্প্রতি ছিজাঁতিদিগের আঁপদ্ছপ্ম» অর্খাৎ নিত্য ধর্্মানুষ্ঠীনে 
জীবিক! নির্বাহ না হইলে, বক্ষ্যমান ধর্ধগুলিও অবলম্বন করিবেন। 

যথা মনু ॥ 


অজীবংস্ত যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেনকশ্ণ। | 
জীবে ক্ষত্রিয়ধন্মেন সহ্স্য প্রত্যনস্তরঃ ॥ 
উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথৎস্যাদিতিচে্তবে। 
কৃষি গোঁরক্ষ মবাস্থায় জীবেছৈশ্যস্য জীবিকাৎ ॥ 


চি 


বৃস্তি। ৫১ 


বৈশ্যবৃত্বাপিজীবংস্ত ব্রান্ষণঃ ক্ষত্রিয়োইপিবা | 
হিৎসাঁপ্রায়াৎ পরাঁধীনাৎ কৃষিং যত্তেন বর্্য়েছ ॥ 
কৃষিং সাধ্ধিতি মন্যন্তে সারভিঃ সদ্বিগহিতা। 
ভূষিৎ ভূমিশয়াঁংশ্চৈব হস্তি কান্ঠি ময়োমুখং ॥ 


পর্বোক্ত অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহরূপ জীবিকোপায় 
শবলম্বন কবিযাও ব্রাঙ্মগণ, যদি কুটন্ব ভবণ করিতে অবমর্থ 
হয়েন, তাঁহ। হখলে ক্ষত্রিষ কম্ম দ্বাবা, অর্থাৎ গ্রাম নগবাদি বক্ষণ 
দ্বাবা জীবিক1 নির্বাহ কবিবেন । ইহাঁব তাৎপর্য নিজরত্তিব দ্বাব! 
জীবন রক্ষণ কবিতে না পাবিলে, অনন্তর জাতিব বৃত্ত অবলম্বন 
করিবেন । ব্রাহ্গণেব অনন্তব জাতি ক্ষত্রিষ, সুতবাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি- 
যেব রত্তিই অবলম্বন কবিবেন। উভয় রত্তি গ্রহণ কবিষাও যদি 
কুটম্বাদিব ভবণ পোষণ কবিতে না পারেন, তাহা হইলে বৈশা 
বৃত্তি অর্থাৎ ক্লুষিকর্ম্ম, পশুপালন ও বাণিজ্য, এই তিনী অবলম্বন 
কবিবেন । এই বচনে ব্রাঙ্শণকে স্বর কুষিকম্্ কবিতে আদেশ 
করিয়াছেন | কিন্তু এই স্থলে টীক। কারকুল্পলুক ভউ মহাশয় প্রকাশ 
করিয়াছেন । 
যথা ॥ 
স্বয়ং কৃতঞ্চেদং কৃষ্যাদি ব্রাঙ্গণীপদ্বংতিঃ | 
অস্বয়ৎ কৃতস্য খতা স্বৃতীভ্যাৎ জীবেত ইত্যনাঁপদ্যেব 
বিহিতত্বাৎ ॥ 


অদ্যাপিও ব্রাহ্গণগণ, স্বয়ং কৃষিকম্্ কবিবেন* ইহা বচনে 
গ্রকাশ হইযাছে, এবং ক্ষিকম্ম কবা আদেশ থাকাতে শ্বযং হল 
চাঁলনাদি কবিতে পাবিবেন, ইহাঁও প্রকাশ পাইতেছে ; তথাপি 
ইহা ব্রা্গণের নছস্তি হইতে পাবে না। কিন্তু আপদ্ত্তি বলিতে 
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হইবে । যোহতু, অনাপদে ব্রাক্গণ জাতিকে অন্য দ্বারা, ক্ৃষিকম্ম 
করিতে বলিয়াছেন | 


তথাচ মন্ুঃ ॥ 


অদ্রোহেনৈব ভূতীন। মণ্পড্রৌহে নবাপুনঃ। 
যারুত্তি স্তাৎ সমাস্থাঁয বিপ্রোজীবে দনাঁপদি ॥ 
যাঁত্রামাত্র প্রসিদ্ধার্থৎ স্বৈ5 কর্মভির গহিতৈঃ | 
অক্রেশেন শরীরপ্য কুব্বীত ধন সঞ্চয় ॥ 

খতা ম্বতাভ্যাং জীবেভ্ত, তেন প্রুতে নব । 
সত্যানৃতাভ্যাঁমপিব1! নস্বরৃত্যা কদাচনও ॥ 

ধত মুগ্শিলৎ জ্ঞের মন্বতৎস্যাদ যাঁচিতৎ । 
সতন্ত ঘাঁচিতৎ ভজক্ষ্যৎ প্রস্ৃতৎ কর্ষণৎ স্মতহ ॥ 
সত্যানৃতন্ত বাঁণিজ্যৎ তেনচৈবাঁপি জীব্যতে। 
নেব! শ্বরুত্তি রাখ্যাতা তম্মাভাৎ পরিবর্্জয়ে | 


ত্রা্মৎ, ফেমন যাঁজনাদি রত ঘারা জীবিকা নিপ্পাহ করিবেন, 
সেই গুকাঁর কাহারও পীডাগ্রদ কন্দানু্গান না করিয়, কুটুম্ব 
পোষন করিবেন 1 তাহাতেও বদি অনম্পন্ন ভয়, তাহা হইলে 
কিঞিৎ পীডাঞাদ কন্দানুষান করিরাঁও সম্পন্ন করিবেন । ইহাও 
কেবল পগ্রাণযাত্রা নির্বাহের নিম্তঃ সুখভোগার্থে নহে । যদি 
অর্থাদি সঞ্চরর কবিবাব ইচ্ছা! করেন, তাঁঠ। হইলে দেহেব ক্লেশ- 
জনক না হয়, এরূপ শাক্রকারদিগেব অভিমত, যাজন অধ্যাপন, 
ঞুতিগ্রাহ, বা খত, অস্বত, ম্বত১ গরাম্ৃতঃ সত্য।নৃত বৃাতিদ্ধারা অর্থ- 
নংগ্রহ করিবেন । শ্ববৃত্তি কদাচই অবলম্বন করিবেন ন11 উক্ত বস্তি 
সমুহের মধ্যে খত, অন্বত গ্রড়তি রৃভিগুলির ব্যাখ্যা না করিলে । 
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সাধারণের বোধগমা হইতে পাবে নাঃ তজ্জনা শব্ষগুলি বাখাত 
হইতেছে | অবারিত স্থীনে পথে বাক্ষেত্রেযে সকল ধান্যাদি 
পতিত হইয়া থাকে, সেই ধান্যাদি হইতে ছুই অঙ্গুলি দ্বার যাহা 
গ্রহণ কৰা যায়, তাঁহার নাম উদ্ত $ এবং ধান্যাদির মঞ্জ,রি হইতে 
দুই অঞ্গুলি বাব থে যে ধান্যাদি গ্রহণ করা বায়, তাহার নাম 
শীল, এই দুঈটী বৃত্তিদ্বার। যাহা সঞ্চিত হয় ; তাহ। নতোর ন্যায় | 
তজ্জন্য এই দুষঈ রু্তিকে খ্ত অর্থাৎ নতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
কাভাঁবও নিকট যাঁচঞা না কৰিয়। যাহ! প্রাপ্ত হওয়! বাঁয়, আহার 
নাঁম অযাচিত | অধাচিতোপশ্থিত দ্রব্য, শুধার ন্যায় শখজনক হইয়। 
থাকে | তজ্জন্য হযাচিতকে শম্বত বলিয়াছেন । আট। ব্যক্তির 
নিকট যাচএ?া করিয়া যাহা লাভ কর। যায়, তাহাকে ভিক্ষা 
বলা যায় । ভিক্ষা মৃতাীব ন্যায় পীড়ীপ্রদ বলিয়া, ভিক্ষা-লন্ধ 
দ্রব্যকে ম্বহ বলিসাঁছেন । হল কুদ্দালাদির ছারা ম্ৃতিক! আকর্ষণ 
করিতে হইলে বতবর কীটাদির ম্বতা হইয়া! থাকে । তজ্জন্যই 
রুধিকন্্রকে প্রাপ্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে । বাণিজ্য কার্যে 
প্রায়ই ত্য দিথ্যা ব্যবহার হইয়া! থাকে, তজ্জন্য বাণিজাযকে 
সতানৃত বলিয়াছেন । আপত্কাল উপস্থিত ন1 হইলে ব্রাহ্মণ 
ক্লুষি এব বাঁগিজ্য স্বয়ং করিতে পারিবেন না ইহা গৌতমও 
বলিয়াছেন । 

রুষি বাণিজ্যে ন্বয়ধাক্রতে কুনীদঞ্চ পুর্বে “'কুষি খোরক্ষমাস্থায় 
জীবেদৈশ্যস্য জীবিকাং 
_ এই বচনে ত্রাঙ্গণকে শ্বয়ং রুষিকার্ধ্য করিতে বলিয়াছেন । আর 
গৌতম অন্য দ্বারা করাইতে বলিতেছেন, উভয় বাক্যের বামঞ্জস্যের 
নিমিত্ত আপত্কাঁন স্বয়ং ক্লষি কন্ম করিবেন, নর্ধদা অন্যের দ্বারা 
'কর।|ইবেন | ইহা মহধষি মনু মহাশয় কৃকি ব্যবস্থিত হইল । 
শ্ববৃভি অর্থাৎ গেবা» প্রভু যে মময় যে প্রকার আজ্ঞা! করিয়। থাকেন, 
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ততক্ষণাঁৎ তাহা নির্বাহ করিতে হয়, বিলম্ব হইলে ভৎ্নন। করিয়া 
থ[কেশ১ এই হেতু নেবাকে শ্বরৃত্তি অর্থ।ৎ কুকুরের বৃত্তির ন্যায় বলি- 
য়াই ত্রান্মণকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । বচনগুলির তাৎপর্য্য 
ব্রাহ্মণ আপত্কালে শ্বয়ং হল চালনাদি করিয়াও পোষ্যবর্গের ভরণ 
পোষণ করিবেন । অনাপরে অন্য দ্বার] ক্লুষিকম্ম করাইবেন । 
ক্ষত্রিয় কি আপতৎ, কি অনাপৎ, উভয় সময়েই আত্মীয় বৃতি, প্রজা - 
পালনাদি বারা জীবন যাত্রা! নির্ধাহ করিতে না পারিলে, পশু- 
পালন, কুবি, বাণিজ্যাদি বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ কবিয়াঃ কুটুশ্বদিগের 
ভরএ ৮পে।ধণ করিবেন । ইতাহ শাশ্রকভাদিগের অভিমত । এই 
জন্য কুল্লুকভউ মহাশয় লিখিয়াছেন 


্রান্মণঃ ক্ষত্রিয়োব বৈশ্য বৃত্ত্যাপি জীবণ, 

ভূমিষ্ঠ জন্তু হিংস) বহুলাঁৎ বলিবর্ধাদি পরাধীনাঁৎ 
ক্ৃষিৎ যত্তবত স্তাজেৎ অতঃ পালনা দ্যভাঁবে 

কৃষি কার্য্েতি ড্রগ্রব্যং ক্ষত্রিয়োপি বেত্যুপাদানাঁৎ 
ক্ষত্রিয়স্যাপ্যাআয় বৃভ্যভাঁবে বৈশ্য বৃত্তি 
রস্তীত্যবগম্যতে ॥ 


এই ব্যাখ্যা দ্বারা ম্প্ণরূপ প্রহীয়মান হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় 
জাতি আত্মবীয়রত্তি অর্থাৎ প্রজাপালপাদির অভাব হইলে; অর্থাৎ 
ভরণ পোষখোপযুক্ত গ্রাম নগর ব! ভুম্যাদি না থাকিলে ধৈশ্যের 
ত্তি অবলম্বন কবিতে পারিবেন | 

বিষ, নংহিতাতেও প্রমাণ হইতেছে ব্রাহ্গণ2 ক্ষত্রিয়ো নৈশ্যঃ 
শদ্রস্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ তেষামাদ্যাদ্বিজাতয় শ্রয়ঃ ৪ভষাৎ নিষেকাদ্যঃ 
স্মগানাস্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়া নমৃঃ | 

তেষাৎ ধর্্দাঃ ব্রাক্ষণন্যাধ্যাপনৎ ক্ষত্রিয়ন্য শ্ত্রনিষ্ঠতা বৈশ্যন্য 
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পশুপালনম্‌ শূক্রন্য দ্বিজাতি শুশ্রাষ। দ্বিজানাং যাজনাধ্যয়নে অখৈ 
তেষাং বৃত্তষঃ ব্রাহ্মণন্য যাঞ্জন প্রতিগ্রহে ক্ষত্রিয়ন্য ক্ষিতিত্রাণং কৃষি 
গোরক্ষ বাণিজ্য কুলীদ যোনি পোষনানি বৈশ্যপা শুক্রন্য সর্ব 
শিল্পানি । আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ | ক্ষমা সত্যন্দমঃ সৌচৎ দানমি- 
কিয় নংযমঃ । অআহিনা গুরুশুশ্রাধা তীর্থানু শরণৎ দয়া 
আজ্ভরবং লো শৃন্যহ্বং দেব ব্রা্মীণ পুজনং) অশভ্য সুয়াচ তথা | 
ধন্ম সামান্য উচ্যতে। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ঠবশ্য ও শুদ্র এই চারি প্রকার জাতি ইহাদের 
মধ্যে ত্রাঙ্গণাদি তিন জাতি উপনীত হহয় দ্বিজাতি নংজা। প্রাপ্ত 
হয়| দ্বিজাতিদিগের গর্ভাধানাদি অন্তেষ্টি পর্যন্ত ক্রিয়া সমূহ 
ন্মন্রক হইয়া থাকে । ইহাদের বৃত্তি, ব্াক্গণের অধ্যাপন, ক্ষত্রি- 
য়ের অক্ত্রাদি নৈপুণ্যতা, বৈশ্যের পম্খপাঁলন, শ্ু“দ্রর দ্িজাতি শুশ্রীষ | 

এই ইহাদের উত্রু্ট কন্্ধ এবং যাগ ও অধ্যয়ন, দ্বিজাতিদিগের 
সদ্ধন্্ম, ত্রাঙ্ষণ যাজন এবং পুতি গ্রহ দ্বার] ; ন্ষত্রিয় পৃথিবী পালন 
দ্বারা ; বৈশ্য রুষি কম্ম, গোরন্সণ, বানিজ্য এবং কুবীদ, (সুদ গ্রহণ) 
ও নানাবিধ পশুপালন দ্বার ; শ্দ্র যাবদীয় শিল্প কম্ম দ্বারাঃ ধনাদি 
অর্জন কনিয়] সাংসারিক কার্য নির্দাহ করিবে । আপৎকাল 
উপস্থিত হইলে, পরপর জাতির রত্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষপ্রিয়ের বৃত্তি, 
ক্ষত্রয় বৈশোর রত্তি, এবং বৈশ্য শুদ্রের বৃত্তি, গ্রহণ করিতে 
পারিবে । ইহ] দ্বারাও ন্বত্রিয় কৃষিকম্ম করিতে পারিবে ইহা 
সম্পুর্ণূপ প্রতীয়মান হইতেছে | এবং ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, 
ইন্ক্রিয় যম, অহিংনা, গুরুনেবা, তীর্থযাত্রা» দয়া, নরলতা, লোভ 
শুন্যভ্, দেবত। ও ব্রাহ্মণাদির পুজা, চাঁত্র্বনের বাধারণ ধন্ম। 


তথ।চ যাজ্বন্ধাঃ | 


ক্ষাত্রেণ কন্মণোঁজীবেছ বিষাহবাপ্যাপদিদ্বিজঃ | 


৫৬ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিত1 | 


আপত্কাঁল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ এবং বৈশ্যের বাস 
গ্রহণ কবিতে পাবিধেন । 


পুনঃ স্বএব | 


কৃষিশিপ্পৎ ভতিবিদ্যা কুসীদং শকটৎ গিরি । 
সেবানৃপো নৃপোভৈক্ষ্য মাপভে জীবনানিচ ॥ 


ক্ষত্রি আপৎ্কালে ক্লষিকম্ম, শিল্পকার্ধা, বেতন গ্রহণ, শুদ 
গ্রহণঃ শকট বাহন, পর্দতাদি ভ্রমণ করিয়া! ভঙক্ষ্য বস্তুর অথেষণ, 
দ1ণই। এবং ভিন্মন্থাবা ধনজ্জন কবিষাত আতক্মীধযবর্গেক ভবণ- 
পোষণ করিবেন । ইহ] দ্বাব।ও ক্ষাত্রযেব পতি ক্লুষিকম্ম আদিষ্ট 
হইয়াছে । পরামর নংহিত/তেও ক্ষত্রিষ জাতিব কুষিকার্ধ্য উল্পে- 
খিত হইয়াছে । 
যথা । 
ষট কল্ধরনি রতোবিপ্রঃ কষিকর্শীণি কারয়েৎ | 
হলমষ্ট গবং ধন্য যড়গবং মধ্যম ম্মতৎ ॥ 
চতুর্ণবৎ নৃশংসাঁনাং দ্বিগবং বৃষ ঘাঁতিনাঁং | 
ইত্যুক্ত৭, ক্ষত্রিয়োহপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্্‌ 
দেবাহন্চ পুজয়েছ ॥ 
ব্রাহ্মণ যাজনাদি বট কর্মমানুষ্ঠান করিলেও অন্য দ্বাবা রুষি- 
কন্ম করাইবেন | ক্ষত্রিয় স্বয়ং হল বাহনাদি সাধ্য কষে কম্দ দ্বারা 
শস্যাদি উৎপন্ন কবিয় দেব, ব্রান্ষণ, যাজনাাদ ষট কর্ম্মানুষ্ঠান 
করিলেও অন্যদ্বাব ক্লুষি কম্ম করাইবেন। ক্ষত্রির শ্বরং হল- 
বাহনাদি নাধ্য কৃষি কন্মদ্বারা শন্যাদি উৎপন্ন কবিয়। দেব ব্রাক্ধণ, 
পুজা করিবেন | এই প্রকাঁর বুতব ধর্মশাস্ত্রেই লক্ষ্য হইয়! থাকে | 
যাবদীয় প্রমাণেই প্রায়, এক ভাবাপন্ন । নকল প্রমাণ সন্নিবেশিত 
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করিয়। পুস্তকের আয়তন হ্বদ্ধি করা অনাবশাক বিবেচনায়, 
উদ্ধার করিলাম না) পূর্বোক্ত বচন সমূহের তত্বান্ুসন্ধান করিয়া 
দেখিলে নিশ্চয় বোধ হইবে, ক্ষত্রিয় ম্বয়ৎখ হল বাহনাদির 
দ্বারা কৃবি কর্মানুফ্ান করিলেও জ্বাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না। 
কারণ বর্জগ্রকার ধন্মশান্ত্র অনাপদে ব্রাঙ্ষণগণকে অন্য ছার! 
রুষিকম্ম করাইতে আদেশ করিযাছেন। আপৎ কাল উপস্থিত 
হইলে ব্রাহ্মণ স্বয়ং ক্লুষিকম্ম করিতে পারিবেন, ইহাও প্রকাশ 
করিয়াছেন । ক্ষত্রিয়গণকে, আত্মীয় বৃতির অভাব হইলে, কুষি- 
কাধ্য করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ? অপিচ, ব্রাহ্মণের 
হলচালনাদ্দি কম্ম করিলেও যখন ব্রাঙ্গণত্ব রক্ষা পাইল, তখন 
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ন্ব নষ্ট হইবে, ইহা বল। ভ্রম ভিন্ন অন্যরূপ প্রকাশ 
হয় না । আবও দেখিতে হইবে, কলিঘুগের নিমিত্বই ধম্মগ্রকাশক 
পরাশর মহাশয়; ব্রাঙ্ষণের পক্ষে “কুষি কম্মানি কারয়েৎ” এইরূপ 
নিজভ্ত কৃঞ ধাতু প্রায়োগ করিয়া, ব্রাহ্মণকে অন্যদ্বারা কৃষিকর্ম্ম 
করাইবার বিধি দিয়াছেন । পুর্ষোক্ত মন্ধু বচনেও অন্য পদে 
ব্রাঙ্মণগণ অন্য দ্বারা কুষিকম্ম করাইবেনঃ এই প্রকার ব্যবস্থা স্থির 
'হইয়াছে । উভয় বচন সামপ্জস্য করিয়া দেখিলে পরাশরীয় বচনও 
অনাপদেই বলিতে হইবে । এব যদি পরাশরীয় বচন অনাপদ 
বিষয়েই স্থির হইল, তাহা হহলে দেখিতে হইবে, পরাশর ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে “ক্ষত্রিয়োপি কুষিং কৃম্বা দ্বিজান দেবাংস্চ পূজায়েৎ” এই 
প্রকার এক কর্তৃত্ব বোধক আনন্তরধ্যার্থ প্রতিপাদক “কৃত্বা” এই পদ 
প্রয়োগ করিয়া “পুজয়েৎ” ক্রিয়ার সহিত অন্য করিয়াছেন । ইহার 
ভাব ক্ষত্রিয় অনাপদেও স্বয়ং ক্লধিকাধ্য করিয়। দ্বিজ দেবত। পুজা 
করিবেন । ব্রাঙ্গণ পুষ্প চয়ন করিয়া পুজা করিতেছে» এই পদ 
প্রযুক্ত হইলে যেমন অন্যেব পুষ্প চয়ন, ব্রাহ্মণের পুজ। বা ব্রাহ্মণের 
পুষ্প চয়ন, অন্যের পুজা, এই উভয়ের একচী অর্থও প্রকাশ হয় না। 


৫৮ ভঞ্জক্ষত্রিয়্ সংহিতা! ! 


কিন্ত যে ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়নের কর্তা, সেই ত্রান্মণই পুজাব কর্তী! 
গ্কাঁশ হয় ; উক্ত স্থলেও সেই প্রকার জানিতে হইবে । অতএৰ 
মনু এবং পরাশর কর্তৃক অনাপদেও ক্ষত্রিয জাতি স্বয়ং কলষিকার্ষে 
আদি হইল কিন্তু বিবুঃ যাজ্বন্ধ্য আপত ধন্ম প্রকরণে, ক্ষত্রিয় 
জাতির স্বয়ং কুষিকার্ধয শ্থির করিষাছেন। এইরূপ খধিদিগের 
পরস্পরের বিবোধ হওয়ায় মীমাৎল৷ জন্য “কলৌ পরাশরঃ স্থৃতঃ 
কলিষুগে পারাশরীয় স্বতিই প্রধান $ এবৎ বেদার্থোপনিঘন্ধ স্বাৎ 
প্রাধান্যৎ হি মনো ঃস্বতৎ | অধ্র্থ বিপরীতায়। সাস্থতির্ন গুনশ্যতে”' 
বেদার্থ তাৎপর্্যজ্ঞ মনুপ্রণিতা স্থতি, বর্ধবপ্রকাব স্মৃতি হইতে 
প্রধান | মহ্বার্থ বিরুদ্ধান্ম তি স্বীকাধ্য হইতে পারে না| সুতরাং 
মনু এবং পরাশব যে প্রকার ব্যবস্থা স্থিব করিয়াছেন তাহাই 
খ্বীকাধ্য হইল । তধে বিঞুঃ এবং যাজ্ববন্থীয় প্রমাণ অন্য যুগীয় 
বলিয়া রাখিতে হইবে । উক্ত প্রকার চাতুর্বপণের ধন্মর্ত্তি স্থির 
হইলেও কলিবুগীয় মানব্গণ, প্রায়ই স্ব স্ব ধশ্ম ও বৃতি ত্যাগ করিয়। 
নিষিদ্ধ রতি অবলম্বন পুর্ধক জীবিকা নিব্বাহ করিতেছে । ব্রাহ্গ- 
ণের শ্রেষ্ঠ জীবনোপায় অধ্যাপন, ইহাদ্বার। দর্ষিণান্বরূপ বৎ্কিঞ্চিৎ 
অর্থ লাভ হইয়া থাকে তাহাতেই আনন্দ হৃদয়ে কুটুম ভরণাদি 
করিবেন । তাহাতেও যদি সংসাব যাত্রা! অতিবাহিত করিতে ন। 
পারেন, তাহ! হইলে ছিজাতিদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি বৈধ কন্দের 
পৌরহিত্য ধরিয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা লাভ করিবেন, তদ্দারা ও 
ন্বর্গাদি ফল কাঁমন। করিয়। দ্বিজাতি কর্তৃক যে নকল দ্রব্য উৎসর্গ 
হয়! থাকে, তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ দ1ন গ্রহণ দ্বারা, স্ত্রীপুত্রাদির 
ভরণ পোষণ করিবেন | ইহাঁতেও যর্দি অনির্ধাহ হয় তাহ হইলে, 
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি স্বীকার করিবেন । উক্ত ব্রভিতেও যদি সংসার রক্ষা 
করিতে না! পারেনঃ তাহা হইলে বৈশ্যের বৃত্তি পশুপাঁলনাদি কন্ম 
্বীকাঁর করিবেন । ক্লুষি এবং বাণিজ্য অন্য ছ্বারা করাইবেন | এই 
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সমস্ত পর পর জাতীয় জীবনোপায় দ্বারা যদি আতীয়বর্ের জীবন 
রক্ষা! করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং হল চালনাদি দ্বার! 
ক্লষি কন্মানু্ঠান করিবেন | কদাচ দান কন্দ্ম স্বীকার করি- 
বেন না। কিন্তু বর্তমান সমযে ব্রাহ্ষণগণ প্রায়ই দান্য কন্মনকে 
অত্যুত্রুষ্ট জীবনোপায় বিবেচনা করিয়া আনন্দ হৃদয়ে দাপ্য 
পথের অনুনরণ করিতেছেন। এইরূপ শাঙ্্োলঙ্ঘন পূর্বক 
দানন্ব আশ্রয় করিয়াও ব্রা্গণগণ সমাজে নিন্দনীয় বা কিছুমাত্র 
দোষে দুষ্ট হয়েন না, বরং বাহার! ্বধন্্ম পরিত্যাগ সস্কায় 
নিষিদ্ধ পথের অনুবর্তি না হইয়া কেবল বৈধ কম্মানুষ্ঠানে কাল 
যাপন কবিয়া থাকেন, তাহারা নিদ্ধন শ্রেণীভুক্ত হইয়া অধুনা- 
তন সামাজিক ব্যক্তি সকলের নিকট আদুৃত হইতে পারেন না । 
এই প্রকার ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেও ঘটিগ্রাছে । ক্ষত্রিয়ের প্রধান 
জীবিকোপায় প্রজাঁপালন, অর্থাৎ প্রজাদিগকে উরসপ্রত্রের ন্যায় 
প্রতিপালন করিয়া তাহাদের নিকট যে ভুম্যাদির করম্বরূপ অর্থ 
প্রাণ্ত হইবেন, তদ্বারা প্ুখী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন, 
প্রজাপাঁলন দ্বারা জবনোপায় সাধিত না হইলে, অর্থাৎ তাদুশ 
' বৈভব না! খাঁকিলে বৈশ্যের বৃত্তি কষিকন্, গোরক্ষণ১ বাণিজ্য এবং 
. অপরাপর পশুপালনাদি দ্বার পোষ্যবগের ভরণ পোঁষণাদি করি- 
বেন। উগ্র ক্ষত্রিয়দিগের আদি বাস অগ্রবনঃ যে স্থান আগরা 
বলিয়া খাত আছে । আগরা হইতে এতদ্দেশে আনিয়া বাস 
করিয়াছে বলিয়াই ইহাদিথকে আঁগরী বলিয়া থাকে । ইহ।র অপ- 
ভ্রংশ আগুরি। ইহারাও স্বীয় জীবিক। বৃত্তি প্রজাপালনাদির 
অভাব বশতঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বৈশ্যের বৃত্তি কবি কম্মাদদি অবলম্বন 
করিয়াছে । কুষিকন্ম ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে অবৈধাচরণ নহে। 
উগ্রক্ষত্রিয়গণ বৈধ জীবিকা রুষি কম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া 
ক্ষত্রিয় জাতি হইতে ভর হইয়াছে, একথা কদাচই বাঁলতে পারা 


৬০ উগ্রক্ষত্বিপ্ন ংহিতা। 


যায় না ॥ বস্ততঃ কৃষিবৃত্তি দ্বিজাতিদিগের সর্ধদাই ত্যজা, যদি 
নিজরত্তি বা পরম্পর জাতীয় অনিবিদ্ধ বৃত্তি আচরণ কর়িয়াও 
আত্মীয়বর্গের প্রতিপালনে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অগত্যা। কৃষি" 
কাধ্য হ্বীকার করিতে হয় । কারণ কধণ কার্যে নানাপুকার 
প্রাণিহিংসা হইয়া! থাকেঃ এই নিমিত্ত মনু অগত্যা কৃষি অবলম্বন 
করিতে বলিয়াছেন । 


যথা-- 


কৃষিং সাঞ্থিতি মন্যন্তে সাঁরৃতিঃ সদ্দিগহিতা। 
ভূমি ভূমি শয়াৎশ্চৈব হ্তি কান্তিময়ো মুখ ॥ 


এই জন্য পরাঁশর বলিয়াছেন, একখানি হল বাহন করিতে 
হইলে আটচী গোয়ের আবশ্যক» অভাবে ছয়লি গোয়ের আবশ্যক, 
চারিগি গো অবলম্বন করিয়া যাহারা একখানি হল চালনা করিয়! 
থাকে, তাহাদিগকে নৃশংস বলিয়াছেন । এবং দুইগী গে দ্বারা 
একখানি হল চালন] করিলে বৃষ হত্যার পাপ যুক্ত হইয়া! থাকে | 
সম্প্রতি দেখা যায় সকলেই দুইগী বৃষ অবলম্বন করিয়] হল চাঁলনাদি 
করিয়া থাকে । আট বা ছয় গো দূরে থাকুক চারি গোকেও 
আশ্রয় করেন না । ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিষ্টজনক বলিয়া ক্লুষি- 
কম্ম ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । নিতান্ত অচল হইলে অনুশোদন 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে নিশ্চয় জানিতে হইবে যাহার! অন্য উপায় 
অবলম্বন করিয়। বাংসারিক কাধ্য নির্বাহ করিতে পারিত, তাহার! 
এই বৃতিকে অপরু্ট জ্ঞানে ত্যাথ করিয়াছেন । এবং সেই জ্ঞান 
অদ্যাপিও বর্তমান আছে । যাহারা অন্য বৃত্তে সংসার নির্বাহ 
করিতে অন্মর্থ ছিল, তাহারা অগত্যাই ক্ৃষিকর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে । এবং তৎকালারধি এ রৃত্তিতে জীবিক] অর্পণ করিয়া 
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অবস্থান করিতেছে । এই সকল কারণেই কোন কোন ক্ষত্রিষ 
স্বয়ং কুষিকর্্ম করিয়া থাকে কেহ কেহ বা অন্য দ্বারা করাইয়। 
থাকে | উগ্রক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই যে স্বয়ং হল চালনাদি করিয়। 
থাকে এমৎ নহে, ইহাদের মধ্যেও যাহার! অপরাপর বৃত্তি দ্বারা 
সংসারধাত্রা নির্ধাহ করিতে পারিত তাহারা এ বৃত্তি ত্যাগ করি- 
য়াছে। এবং তাহাদের বংশেও অদ্যাপি স্বয়ং কুষিকম্ম ব্যবহার 
নাই | আর যাহারা কোন প্রকার জীবিকোপাঁয় অবলম্বন করিয়। 
ও আশ্রমোচ্ত এহিক পারত্রিক কর্োপযোগী অর্থ নঞ্চয় করিতে 
পারে নাই, তাহারাই এই হিৎ্স। বহুল ক্রাষিকশ্ম আশ্রয় করিয়াছে । 
এবং তদবধি সেই বংশে কৃষিকম্ম শ্রোত অনিবাধ্য রূপে প্রবাহিত 
হইতেছে । কুষিকম্মন আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া যে তাহাদের জাতি 
' নষ্ট হইয়াছে এমত নহে, তবে পাপগ্রস্ত হইতেছে সন্দেহ নাই | 
যাহার! ভূত্যাদি দ্বারা কর্ষণাদি করিয়! থাকে তাহারা যে পাপী 
হইবে না এমত নহে, তবে অনুষ্ঠান কর্তায় যেরূপ পাপ প্রবেশ 
করিয়া থাকে নিয়োগ কর্তভীয় সে পুকার প্রবেশ করে না| এই 
সকল পাপ, গৃহস্থের বর্বদাই হইতেছে । 


যথা পরাশরঃ ॥ 


কগুনী পেষনী চুলী উদকুত্তোইথ মার্জনী | 
পঞ্চমুন। গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ততে ॥ 
রক্ষাশ্ছিত্বা' মহীতভীত্বা! হুত্বাচ মগকীটকান | 
কর্ষকঃ পঞ্চযজ্ঞেন সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 


সন! শব্দের অর্থ প্রাণিবধ স্থান, যে স্থানে সর্বদাই প্রাণিহিংসা 
হইয়া থাকে কগুনী শব্দার্থ উত্বখল মুষল যাহার পরিবর্তে এক্ষণে 


৬২ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিত1। 


টেকির ব্যবহার হয় । ধান্যাদি বিতুধী করণ সময়ে প্রায় কীটাদির 
প্রাণ বধ হইয়া থাকে | 

পেষনী (দ্বশভুপলাদি ) যাহাকে জাতা বলিয়া থাকে | দ্রব্য 
দির পেষণ নময়ে ইহাতে নানাপ্রকার ক্ষুদ্রবত্ত বধ হইয়া থাকে। 
পাকাদি করিবার সময় চুলীতে অধি নংখোথ করিলে, অতভ্যন্তরস্থ 
কীটাদি দঞ্ধ হইয়া থাকে, জল কলস রাঁখিবার স্থানে প্রাণিহিংনা 
নম্সার্জনি দ্বারা গৃহাদি মাজ্জন নময়েও নানা ক্ষুদ্র যন্তু হিৎনা হইয়া, 
থাকে, তজ্জন্য এই পাঁচচীকে সুনা অর্থাৎ গাঁণি বধের স্থান বলিয়া- 
ছেন। এই প্রকার বৃক্ষচ্ছেদণ, ও পুখিবী বিদারণ রূপ কর্ষণ- 
কার্ষের দ্বারাও ব্ছবিধ প্রাণিভিংন। হইয়। থাকে । এ নকল হিংস। 
জন্য গৃহস্থের প্রতি দিন অনিষ্ট হইতেছে । পঞ্চ যজ্ঞানুক্ঠান দ্বারা 
পূর্বোক্ত পাপ ঘকল বিনষ্ট হইয়া থাকে |] কষক কুধিকম্্ম দ্বার! 
অর্রঞিত নশ্যাদির একাংশ পঞ্চ যজ্ঞ, অর্থাৎ অধ্যাঁপনঃ তপনিঃ হোম, 
বৈশ্যদেবে বলি প্রদান, ও অতিথি নৎকার রূপ পাঁচ্গী নিত্যকন্টে 
ব্যয় করিলে, তৎক্ষণাৎ পুর্বোক্ত পাঁপ হইতে বিমুক্ত হয় উক্ত পাঁচ 
প্রকার যজ্জের অনুষ্ঠান করিতে যদি অণমর্থ হয়, তাহা হইলে সধত্তে 
অতিথি সৎকার করিলেই, সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়। থাকে । অভিথি 
প্রিয় হউক, বা শত্রু হউক, মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক, কিছু মাত্র 
বিচার না করিয়া তাহাদের পতি দেবতার ন্যায় ভক্তি সহকারে 
পরিচর্যা করিলেই, পাঁংসারিক শুনা জনিত পাঁপ হইতে বিমুক্ত 
হইয়। পরমা নন্দ লাভ করে । 


সংস্কার । 


ই নকল কারণ বশতঃই নিন্দিত কৃষি কন্মকে আশ্রয় করিতে 
আদেশ দিয়াছেন । যে প্রকার পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারায় গৃহস্থের 
স্থনাজনিত পাঁপ ক্ষয় হয়, সেইরূপ অবশ্যানুষ্ঠেয় নিষেকাদি সংক্ষার 
নকল, বীজগর্ভড হইতে উৎপন্ন পাঁপরাশি বিমুক্ত করিয়া পারত্রিক 
গতি প্রদান করিয়া থাকে । অংস্কারগুলি যে যেকালে কর্তব্য 
বলিয়াছেন, দেই সেই কালেই কর্তব্য | প্রনঙ্গাধীন সংস্কার এবং 
তাহাদের কর্তব্য মুখ্যকাল ও মুখ্যকালে না করিতে পারিলে 
গৌণকালে কর্তব্য বিধায়ক প্রমাণ ও প্রায়শ্চিভাদি নংক্ষেপে 
লিখিত হইতেছে । 


তথাচ ব্যাসিঃ ॥ 
গভাঁধানৎ পুংসবনৎ সীমস্তো জাত কর্ম্মচ | 
নাম ক্রিয়া নিফমনোহনাশনৎ বপন ক্রিয় ॥ 
কর্ণ বেধো ব্রতাদেশো বেদারস্ত ক্রিয়াবিধিঃ | 
কেশান্ত স্সাঁনমুদ্বাহে! বিবাহাগ্নি পরিগ্রহঃ ॥ 
প্রেতাম্সি সগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঁঃ ষোড়শ স্মতাঃ| 
নবৈতাঁঃ কর্ণবেধান্তাঃ মন্ত্রবর্জং ক্রিয়। স্তীয়াঃ। 
বিবাঁহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শৃড্র স্যাঁঘন্ত্রতে। দশ । 
গর্ভাধানৎ প্রথমতঃ তৃতীয়ে মাসি পুংসবঃ | 
সীমন্তশ্চামে মাসি জাতে জাত ক্রিয়া ভবেছু | 
এক দশেহি নাঁমার্ক স্যেক্ষ! মাসি চতুর্থকে | 
ষচ্ঠে মাস্যন্্ মস্্ীয়া চূড়া কণ্্ম কুলোচিতৎ 
কৃতচুড়েচ বাঁলেচ কর্ণবেধো! বিধীয়তে 
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বিপ্রো গভীঁষ্টমে বর্ষে ক্ষত্রএকাদশেতথা 
দ্বাদশে বৈশ্য জাতিস্ত ্তোঁপনয় মতি 
তস্য প্রাপ্ত ব্রতস্যাঁয়ং কাঁল£স্যা দ্বিগুণাঁধিকঃ | 
বেদব্রত চ্যুতো ব্রাত্যঃ স্বত্রাত্য স্তোম মতি ॥ 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ, বৈশ্য, এই তিন জাতিৰ ষোডশ গ'কার সংস্কার 
স্ত্রী এবং শত্র জাতিব বচনস্থিত কর্ণবেধ পর্যাস্ত নয়গি এবং বিবাহ 
এই দশ্বিধ সংস্কাব কত্তব্য। যদ্যপিও ব্যাস ষোডশ প্রকাব 
সংঙ্কাল উল্লেখ কবিযাছেন, তন্মধো বিবাহ পর্যযস্ত দশটি সংস্কার 
ছ্বিজাতিদিগেব ও প্রধান, এবং এই দশটি সংস্কীবেব আঁদিতে নান্দি- 
মুখ শ্রা্দ কবা কর্তবা, অপব ছয়চী সংস্কাব শ্রেণী মধ্যে গণনা 
হইযাছে মাত্র, বস্ততঃ সংক্কাব নহে । সম্প্রতি অবশ) কর্তব্য দশচী 
সংস্কাব সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 

এই সকল সংস্কাব মুখাকালেই কব কর্তব্য । গর্ডাধান সংস্কার 
রঙ্গো যোগাবধি ষোডশ বাত্রি পর্য্যস্ত কর্তব্য এ ষোডশ বাত্রিব মধ্যে 
যুগ্মাবাত্রি গর্ভাধান সংস্কাবেব মুখ্যকাল । এই সংস্কীবেব গৌণ- 
কাল নাই । গঞ্ড স্পন্দনের পুর্কেঃ পুংসবন নংস্কীব বিধেয় ৷ যষ্ঠ 
মাস গর্ডে শীমন্তোন্নয়ন স-স্কাব অনুষ্ঠান কর। কর্তব্য | এই সংক্কাব- 
কেই গার্ডপাত্র সংস্কাব বলিযা উল্লেখ করিযাছেন ॥ ইহা দ্বাবা 
গর্ভস্থ বালক এবং পাত্র অর্থাৎ বালকেব আধাব স্ত্রী এই উভয়ের 
সংস্কার হইয়া থাকে । বালক প্রসুত হইবামাত্র পিতা সুবর্ণ এবং 
ফলাদি লইয়া পুত্রেব মুখ দর্শন পূর্বক নাভিচ্ছেদনেব পূর্্কই 
জাতে ক্র সমাধা করিবেন জাতকর্্ম সমাপনাক্তে নাডিচ্ছোদ 
কবাইবে | তাবৎকাল জ্তন্য পানাভাবে যদি জাত বালকের প্রাণ 
বিয়োগ হইবার সম্ভব হয় তাহ! হইলে, নাম করণের পুর্বে জাত- 
কর্ম করিবে ন্ব জাত্যুক্ত অশোচান্ত দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ব্রান্মণ 


সংস্কাব। ৬৫ 


একাদশাহে ক্ষত্রিয় ভ্রয়োদশাহে বৈশা ষোড়শাহে এবং শ্যদ্র এক- 
ত্রিংশৎ দিবসে জাতবালকের নাম রক্ষী করিবেন । 

ব্রাহ্মণ দেবশন্দ্মান্ত, ক্ষত্রিয় ত্রাতবন্্ান্ত, বৈশ্য গুপ্তভূতি এবং 
শদ্র দাপীন্ত নাম রক্ষা করিবেন । 


তথাচ মনু । 
শর্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম'ত্রাতাঁচ ভূভূজঃ | 
ভূতিগুগুশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শুদ্রেযু কারয়ে ॥ 


জাত বালকের চতুর্থ মান বয়ঃক্রম কালে নিফষমণ অর্থাৎ 
আদিত্য দর্শনরূপ সংস্কার করিবে । ষ্ঠ মাপে শন্পপ্রাননেব মুখা- 
কাল, একালে অন্নপ্রাসন বংস্কাব করা কর্মব্য । জন্মদিনাঁবধি 
দুই বত্নর কাল পর্যন্ত চুডাকরণেব মুখ্যকাঁল। খাঁভাদেব যে 
প্রাকাঁব কুলপ্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের সেই কালেই এই 
নংস্কার অনুষ্ঠেয় | চুড়াকরণেব পরকাল হইতে উপনয়ন কালের 
পুর পর্যন্ত কর্ণবেধের কাল | কর্ণ বোধকে ব্যান বংস্কীৰ মধ্যে 
' গণনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা সংস্কার নহে! কারণ সংস্কার 
মাত্রেই জ্যেষ্ঠক্রমে কর্তব্য । জো অনংস্কত থাকিলে কনিষ্ঠ 
কদাচই সংস্কার যোগ্য হইবে না কিন্ত কর্ণবেপে নে প্রকার নিয়ম 
নাই । ছয়গী কর্ণ সম্ভব হইলেই অর্থাৎ দু্টী বালক বর্তমান 
আছে এবং গর্ভে একগি অবস্থান করিতেছে দেখিলেই বর্তবান 
দুইটি বালকের মধ্যে জ্যেষ্ঠাদি বিচার না করিয়াই ফাহাব বয়ঃক্রম 
যুগ্বর্ধ হইয়াছে, এবং ববি গুরু শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই কর্ণবেধ 
করিবে । ছয়গী কর্ণ অর্থাৎ তিনগী বালক অন্তকর্ণবেধ রক্ষা 
কর! হইবে না । তদনন্তর উপনয়ন বংস্কাঁর বিধেয় । ব্রান্মণাঁদি 
বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার না হইলে দ্বিজাতি গংজ্ঞ। হইতে পারে 


৬৬ উগ্রক্ষত্রিয় সংহিত1। 


না। প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞা 
মাত্র গ্তাণ্ড হইয়। থাকে । তদনভ্তব উপনষন কালে আচার্ষের 
নিকট বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ কবিষা দ্বিজাতি অংজ্ঞা লাভ করিরা 
থাকে, এই নংস্কার ব্রাহ্মণের গর্ভীধান দিবন হইতে, অস্টম বর্ষ 
পর্য্যন্ত মৃখ্যন্র পে অনুষ্ঠেয় । এবং ক্ষত্রিয় জাতির গর্ভাধানাবধি 
একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত, বৈশ্যেব দ্বাদশ বধ” পর্যন্ত মুখাকাল । এই 
শান নিদি মুখ্যকাঁলে ত্রাঙ্গণাদিব উপনযন অংস্কাব নিতান্ত 
আবশাক ; এবং পূর্দা পূর্দ সংগ্চাৰ যদি স্ব ম্বকাঁলে অনুষ্ঠিত 
শ] হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরস্পর অ-প্কাবের আদিতে অর্থাৎ 
পুর্ব পূর্ন সংস্কারের গৌণকালে ছনুষ্ঠান কবিষা পর পর লংস্কাঁর 
অনুষ্ঠেয় হইবে । 
যদি উপনযনের পর্ব সাঁবদীষ নংস্কাবই পতিত হইয়া থাকে, 
তাহ! হইলে পতিত বংস্কীব সমূহের প্রারশ্চিভ স্বরূপ মহাব্যা্গতি 
হোমানুষ্ঠান করতঃ পুর্দ পতিত নৎস্কার সকল নমাপন করিয়া উপ- 
নয়ন বিধান শআাঁবশ্যক হইবে, নচেৎ কদাচই উপনয়ন অনুষ্ঠিত 
হইবে না। এই সংস্থারও যদি মুখ্যকালে না করা হয় তবে 
ব্রা্ষণ ষোড়শ বর্ষ পর্যান্ত, ক্ষত্রিন দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত এবং বৈশ্য 
চতুর্বিংশতি বর পর্যাস্থ, গৌণকাল ঘধো উপনীত হহবেন, যদি এ 
সকল গৌণকালেও উপনয়ন ন। ভব, তাহা হইলে, আব উপনয়ন 
হইবে না| ব্রত হইতে চাত হইয়। ভ্রাতা অ-জ্ঞা প্রাপ্ত হইবে | 
« দ্বিজাতিগণ, আঁপৎ কাল উপস্থিত হইলেও কদীচ অপবিত্র 
ব্রাত্য নংজ্ঞক ছিজবাঁঙব ঘহিত বেদাধ্যয়ন বা বৈবাহিক লন্বদ্ষেব 
অনুষ্ঠান করিবে না । 
তথাচ মনু ॥ 
নৈতৈ রপুতৈ বিধিবদাঁপদ্যপিহি কফিচিৎু। 
্রাঙ্মাণ, যৌনাঁৎশ্চ সন্বন্ধান নাচরেও, ত্রাক্মণৈঃ সহ ॥ 


ঘস্কাব। ৬৭ 


ব্রহ্ম”ারী দ্বিজাতির পরিধেষাদি নিরূপিত হইতেছে । 
তথাঁচ মন্বাদি | 
কাঁধ রৌরব বাস্তাঁনি চর্ানি ত্রহ্ষচারিন | 
বশীরধানুপূর্ধেন শাঁন ক্ষমা বিকানিচ ॥ 
মৌঞ্তি ত্রিবিৎুসমা শ্রক্ষন! কার্য বিপ্রন্য মেখলা | 
ক্ষত্রিয় স্যতু মৌব্বাঁজ্য। বৈশ্যস্য শনতান্তবী ॥ 
কার্পাস মুপবীতহ ক্যা বিপ্রস্যোর্ধরতৎ ত্রিবিৎ | 
শন সুত্রময়ং রাঁজ্ছো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকৎ ॥ 
ব্রাহ্গণে! টৈল্থ পালাসৌ, ক্ষত্রিয়োবাটি খাদিরৌ | 
পৈল বোডুষ্ধরৌ বৈশ্যো দপ্ডানহন্তি ধর্মমত ॥ 
কেশান্তিকে। ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যই 'প্রমানত? | 
ললাঁট সন্মিতো রাঁজ্ঞ স্যান্ত, নাসান্তিকো বিশং ॥ 


ব্রজ্মঢাঁবী ব্রাঙ্গণ, শন শ্ত্র নিম্মিত বন্ পরিধান এবং ক্ুষ্নার 
স্গচর্্ম নির্িত উত্তবীয় ধাবণ, ক্ষত্রিষ ক্ষৌম অর্থাৎ লোহিত বর্ণ 
পষ্টবন্্র পরিধান এবং চিত্র ম্বগচন্ম নিশ্মিত উত্তরীয় ধারণ, বৈশ্য 
' মেষ লোঁম জাত বস্ত্র পরিধান এবং ছাঁগচর্ম্টের উত্তরীয় ধারণ করি- 
বেন । এই প্রকার ব্রাঙ্গণ মুগ্তদ্বারা ত্রিগুণ?ঃ অমগুণত্রয় যুক্তা সুখ- 
স্পর্শ মেখলা, নির্মাণ করিয়া কগীদেশে ধাবণ১ ক্ষত্রিয় মুর্দাময়ী জ্যা 
অর্থাৎ ধনুব গুণের ন্যায় উক্ত গ্রকাবে মেখলা ধারণ, বৈশা শন 
তত্ত দ্বারা মেখলা প্রাস্কৃত করিষা ধারণ করিবে | ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, যথাক্রমে কার্পান, শন, ও মেষ লোমজাত সুত্রকে, প্রথমতঃ 
ত্রিগুণ, অনন্তর নবণ্ডণ করিয়া, দক্ষিণাঁবর্ডে ধারণ করিবে । ব্রাঙ্গণ 
হ্বীর কেশান্ত পরিমিত বিলু বা পলাশ, ক্ষত্রিয় ললাট পরিমিত বট 
বা খাঁর, বৈশ্য নাবাস্ত পরিমিত পিয়াল বা উড়ুম্বব দণ্ড ধারণ 
করিবেন । অনভ্তর দিতি বালক দণ্ড কৌপীন যজ্ন্ুত্র অজীনাদি 


৬৮ উগ্রক্ষজিয় সংহিত। 


ধারণ করিয়া আচার্য সমীপে সমাগত হইয়া, তাহার আজ্ঞা গ্রহণ 
পূর্ধক ও কার স্মরণ করতঃ বেদমাতা গায়ত্রী অভ্যান করিতে 
আর্ত করিবে । ইহাকেই বেদারন্ত নংস্কার বলিয়াছেন । 


তথাচ মনুঃ | 


গুরুণীণুমতঃ সাবা সমাবৃতো যথা বিধি । 
উদ্বহেত দ্বিজোভাধ্যাঁৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাঁৎ ॥ 


অশঃপর যাঁবদীয় বেদশাঙ্্রেব অধ্যয়ন, বা, যাহারা যে বেদ 
অবলম্বন কবিয়। ক্রিধাকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাবা নেই 
দেই অধ্যয়ন করিয়া আচার্ধ্য ঘমীপে অনুমতি গ্রহণ পূর্দক যথা" 
বিধি কুতস্নাত হইয়া স্ব গুভে সমাগত হইবে এবং 'দ্বিজাতিগণ, 
সমান জাতীয় শুভলক্ষণযুক্ত! ভার্্যার পানিশগ্রহণ করিবে। 


অসপিণগ্াচ যা মাত রম গৌত্রাঁচ যা পিতুগ। 
সা প্রশস্ত দ্বিজাতীনাং দারকর্মনি মৈথুনে ॥ 
সপ্তমীৎ পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমী | 
উদ্বহেত দ্বিজোভার্ধযাৎ ন্যায়েন বিধিন। নৃপ ॥ 


গাহস্থ্য ধর্মাবলন্বি মনুষ্যগ্রণের পানিগ্রহণ বংস্কার বর্বাতো- 
ভাবে অনুষ্ঠেয় । কাঁরণ বিবাহ না করিলে গৃহস্থই হইতে পারে 
না যে হেতু কথিত আছে। 


“ন্‌ গৃহং গৃহমিত্যাহুগু হিণী গৃহমুচ্যতে চি 
দ্বিজাতিগণ সগ্োোত্রা এবং নমান প্রবরা কন্যা কদাচই গ্রহণ 


করিবে না । যদ্যপি গোত্র বা প্রবর ব্রাঙ্গণজাতির পক্ষেই উপ- 
দিই হইয়াছে । তথাপি খষিঃ 


সংস্কার | ৬৯ 


“পৌরোহিত্যান্‌ রাজন্য বিশোঃ ॥ 


এই স্বত্রদ্ধারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যঙ্গাঁতি কেও পুরোহিতেব গোত্র 
অর্পন করিয়াছেন । এই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
বর্ণই কদাঁচ নগ্োত্র এবং সান প্রবরে বিবাহ করিবে না। 

পিতুবাপিণ্য কন্যা এবং মাতামহ সমানোদকশ্ছিতা কনা 
ব্রা্মণাি চাত্তবর্ণ কতুকি অবিবাহা! | বিবাহ বাপিগ্ পিতৃপক্ষে 
নপ্তম ও মাতাঁমহ পক্ষে পঞ্চমপুরুষ পধান্ত । বিবাঁহকর্তী স্বাবধি 
আত্যত্যুত্রদ্ধ প্রপিতামহ পর্যন্ত | উদ্ধভন সপ্তম পুরুষের প্রত্যেকা- 
পেক্ষাঁয় অগ্তমী কন্যা ত্যাগ করিয়া অষ্টমী কন্যা বিবাহ কবিতে 
পারিবে এবং মাতামহ পক্ষে মাতামহাদি অতুাত্রদ্ধ প্রমাতাম 
পর্যান্ত উদ্ধতন পঞ্চমপুরুষের প্রতেশ্কাপেক্ষায পঞ্চসীকন্য! তাগ 
করিয়া, ষষ্ঠী কন্য। বিবাহ করিতে পারিবে মাঁতামহ পগানোদকে 
বিবাহ, বর্জদাই নিষিদ্ধ | এ্রইস্কল মাতাঁমহ নমানোদক কাহাকে 
বলে জানা আবশ্যক | 


“সমানোদক ভাঁবস্ত জন্ম নাম়োরবেদনে" 


যতদিন মাতামহ বংশের নাম এবং তদ্বংশীয়া এই কনা! ব। 
পসাঁছি (বিবাহ কর্তা ) এই বংশীয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াছি 
ইন্যাঙ্দি প্রকার যে কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে ততদিন লেই 
কংশজ] কন্য। বিবাহ হইবে না । 


“জন্মনাম্নোরবিজ্ঞানে পুতৃদ্বহেদবিশঙ্কিতঃ 1” 


যত্কাঁলে উক্তপ্রকাঁর জন্ম বা নাম জ্ঞানের বিষয় হইবে না, 
' তৎ্কালে নিঃশঙ্কচিত্বে বিবাহ করিতে পারিবেন । 


৭৩ উগ্রক্ষতিয় সংহিভ1। 


পিতঃ পিতঃ স্বনু্ পুত্রাঃ পিভমতঃ স্বতৃঃ সুতাঃ | 
পিভরমণত্তল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঠি | 
মাভরাতুঃ স্বসৃঃ পুত্রাঃ মাতঃপিতঃ স্বস্ুঃ সুতাঃ। 
মাত্তম্ণভল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ 


যে প্রকার পিতৃপাঁপিগ্য ও মাতাঁমহ সাপিণ্য সম্ভতি যথাক্রমে 
সপ্তমী এবং পঞ্চমী ত্যাজ্যা। তজপ পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধ 
হইতেও বপ্তমী ও পঞ্চমী কন্যা তাজা হইবে । 

পিতামহ ভগিনীপূত্র পিতামহী ভগিনীপৃত্র এবং পিতামহী 
ভ্রাতৃপুত্র ইহারা পিতৃবন্ধ । ইহাদের প্রত্যেকাপেক্ষায় সগ্ুমী 
কন্যাকে ত্যাগ করিধা বিবাঁভ করিতে হইবে | 

এবং গাতামহী ভণিনীপুত্র মাতাঁমহ ভগিনীপুত্র এবং মাতামহী 
ভ্রাতিপুত্র ইহার মা়িবন্ধু ইহাদের প্রাত্যেকাপেক্ষায় পঞ্চমী কন্যা! 
ত্যাগ করিতে হইবে । এই গ্রকাঁব সাপিগ্যাদি বিচাঁৰ করিয়া 
বিবাহ করা চাতুরর্ণেরই আবশ্যক | সগোত্র এবং সমান প্রবর 
দ্বিজাতিদিগের পক্ষেই বন্ষ্রিত হইয়াছে | 


“সনিকর্ষেপি কর্তব্যা ভ্রিগৌঁজাস্ত রিতাঁডৃযা |? 


যদি কন্যার অলাভ হয তাহ হইলে আাপিগ্য বা সমার়োদক 
মধ্যে বগ্তম বা পঞ্চমের অভ্যন্তরস্থিত কন্যা, বিবাহ কর্তার গোত্র 
হইতে গোত্রঞ় অন্তরিতা৷ হইয়া চতুর্থ গোত্রে অবস্থিতা হইলে 
বিবাহা। হইবে । এরূপ স্থলে ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যায় বিবাহ 
কবিলে বিবাহকর্তা, সাপিগ্য বা বমামোদক কন্যা পানিগ্রহণ 
জন্য গরত্যবায়ী হইবে না । বিবাহ আট প্রকার ব্রান্মো দৈবস্ত- 
তৈবাষেক গ্রাজাপত্যন্তথানুরঃ | শ্ান্র্ষোরাক্ষমশ্চৈব পৈশাঁচ- 
শ্চাইমোহপমঃ | 


গক্ত়্া। ৪১ 


চতেরো' ব্রাহ্মণস্যাদ্যাম্‌ প্রাশস্তান্‌ কবয়ো বিছুঃ| 
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাস্রং বৈশ্য শুদ্রয়োও ॥ 


উক্ত অষ্টপ্রকাব বিবাহের মধ্যে ব্রাঙ্গ, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য 
এই চারিটী বিবাঁহ ব্রাহ্মণের প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাক্ষস 
বিবাহই প্রাশস্ত বৈশ্য ও শুদ্রজাতির পক্ষে আমুর বিবাহকে প্রশস্ত 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন | 

এই বচনে ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে রাক্ষনবিবাহকেই প্রশস্ত 
বলিয়াছেন । কিন্তু বর্তমান সময়ে বুদ্রহরণরূপ রাক্ষন বিবাহ 
প্রচলিত নাই । অধুনাতন ক্ষত্রিরগণ অর্ধশ্রেষ্ট ব্রাহ্ম বিবাহই অব- 
লম্বন করিয়াছেন । 


শুল্কেন যে প্রয়চ্ছত্তি স্বশ্গতাৎ লোভ মোহিতাঁই । 
আত্মবিক্রয়িনঃ পাপ নরাঃ কিল্বিষ কারিণঃ ॥ 
পতত্তি নরকে ঘোরে ঘ্বত্তি চা সপ্তমৎ কুল ॥ 


যাহারা লোভঘুক্ত হইয়া শুন্ক অর্থাৎ পণ গ্রঙ্ণ পুর্বক কন্যা 
গদান করে, তাঁহার! আত্মবিক্রয়ীদিগের পাপে লিপ্ত হইয়! স্বয়ং 
গ্োরত্বর নরকে পতিত হইয়া! থাকে এবং বগ্ড কুলস্ফিত পিতৃ- 
লোকু/নমুদায়ও নরকগামী হয়েন । এই নিমিভই মনু বলিয়াছেন । 


আদদীত ন শৃদ্রোহপি শুল্ক ছুহিতরং দদণ ॥ 


্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কথা কি বলিব শুন্রও পণ গ্রহণ পূর্বাক 
কদাঁচ কন্যা গরদান করিবে না । 


“তদেশৎ পতিভৎ মন্যে যত্রাস্তি শুক্র বিক্রযী” 


৭২ উগ্রক্ষত্রির় সংহিত্ভ1। 


যে দেশে কন্যা বিক্রয়ী দ্বিজাতি বণতি করিয়া থাকে গেই দেশ 
পতিত হয়| এই লমস্ত নিন্দ] শ্রবণ দ্বার বিশেষরূপ প্রতীয়মান 
হইতেছে যে ব্রাহ্গণাদি বর্ণত্রয় প্রাণাত্যয়েও কদাচ কন্যা বিক্রয় 
করিতে পারিবে না। 

যে প্রকার কোন একটী চিত্রপটে চিত্র করিতে হইলে প্রথ- 
মতঃ দেব দেবী গরভৃতিব অবয়ব এক একটী রঙ্গের ছ্বারায় অঙ্কিত 
হয়। অনন্তর ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে স্থানে যে প্রকার রাখ প্রদত্ত 
হইলে চিত্র সুদৃশ্য হইতে পারে, নেই সেই অঙ্গে মেই নেই রাগ 
প্রদান করিয়া থাকে । এবং চিত্র পরম তর্বশ্য ও সকলেই অব- 
লোকন করিয়াঃ অতীব মনোহর চিত্র বলিয়া প্রুশংদা করিয়া 
থাকে! তদ্রুপ এই পকল সংস্কার যথাকালে ও যথাবিধানে 
দ্বিজাতিদেহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, বীজ গর্ভ সম্ভব কলুষরাশি 
ধ্বংন করিয়া, জলদগ্রির ন্যায় তেজন্বী কবিয়া থাকে । অধুনাতিন 
দ্বিজাতিগন যথাকালে বা যথানিয়মে সংস্কত না হওয়াতেই, বীর্য 
হীন হইতেছে । যুগত্রান ক্রমে ধম্ম কম্মাদিরও হ্হান হইতেছে । 
হীনবল মনুষ্যদিগের পক্ষে সত্যযুগাদি কর্তব্য তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ 
প্রভৃতি ধর্ম কর্ম্দাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব বিবেচনায় বর্তমান যুগজাত 
মাঁনবগণের প্রতি দানকেই উৎকুণ্ট ধন্দন বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। সম্প্রতি দেখ) যায় কেহই প্রায় যথানিয়মে পঞ্চযজ্বানুষ্ঠা ঘ 
বা বিধিপূর্ধক ধথাকালে বালকাদির নংস্কার ও অপরাপর 'ছলি- 
যুগোচিত ধন্ম কর্্মাদির প্রতিপালন করেন নাঁ। এবং মান! 
প্রকার নিষিদ্ধ কঙ্দ্দের আচরণ করিয়াও কোন প্রকার দোষে 
দূষিত হইতেছেন না| গ্রক্ষত্রিয় অস্মদ্দেশ। বিরুদ্ধ অথচ দেশা- 
স্তর প্রচলিত, আপত্কালে শান্ত্রকারদ্িগের অভিমত এবং অনাপ-. 
দেও মহধি মনু মহাশয় এবং কলিযুগীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রকাশক, 
পরাশর কর্তৃক উপদিষ্ট কৃষি পথে ন্বয়ং পাদন্যাস করিয়াছে 


কার । ৩ 


বলিয়া, ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়৷ জাত্যন্তর প্রা হইয়াছে, 
ইহ। কদাচই স্বীকার্য্য হহতে পারে না। 

পুর্ব পুর্ব সযুক্তিক প্রমাঁণাদির দ্বার৷ উগ্রক্ষত্রিয় জাতির শঙ্করত্ব 
খণ্ডন পুর্ধক বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় প্রতিপার্দিত হইয়াছে এবং এই 
ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে যে ষে আপত্তি উথিত হইতে পারে» যথাজ্ঞান 
সেই সেই আপত্তি উদ্ধার পূর্বক মীমাংদিত হইল । সম্প্রতি অন্য 
কোন আপত্তি আমাদের বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না যদ্যপি 
ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্বনাশক অন্য কোন বিরোধ উখিত হয় তাহারও 
নিদ্ধান্ত করিতে যত্ববান হইব । 
অলমতি বিস্তরেনাস্তাং | 


নমাগ্ডাচেয় মুগ্রক্ষত্রিয় সংহিতা | 


মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাঁশয়গণ 
শ্রীচরণৈষু। 


প্রশ্ন | 


উগ্রক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা দ্বাদশাহ অশৌচ এবং ত্রাতৃবর্শান্ত 
নাম কথন ও প্রায়শ্চিত্বাদি বৈদিক ও লৌকিক কম্ম ক্ষত্রিয় বদনু- 
্ান করিয়া আসিতেছে । ইহারা ক্ষত্রিয় বদ্ব্যবহার্ধয হইবে 
কিনা ইহার বথাশান্ত্র ব্যবস্থা লিখিয়া ক্ৃতার্থ করিবেন । ইতি লন 
১৩০০ গাল ২৭শে ভাদ্র । শ্রীত্রজনাথ ত্র/তৃবন্মা | 


অস্যোভরং। 


ক্ষত্রিয়াচ্ছ দ্র কন্যাঁয়াৎ জাতায়া উগ্রায়াঃ ক্ষত্রিয় পরিণয়নধপ 
জাত্যুত্কর্ষেন পরম্পরা জাতায়া অপ্ুযগ্রজাঁতেঃ ক্ষত্রিয় ধন্ম সন্তাঁ- 
বাৎ কুল ক্রমাগত দ্বাদশাঁহা শৌচোপবীত ধারণাদিরূপ ক্ষত্রিয়" 
ধন্মাবলম্বিনঃ প্রথিতোগ্রজাতীয়স্য ক্ষত্রিয়ত্বমেব ভবতি নতু শুত্রত্ব- 
.মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ | 


অন্রপ্রমাণহ । 


ত্রিয়াচ্ছদ্র কন্যায়াং ক্রুরাচার বিহারবান। ক্ষত্রশুদ্র বপুর্জন্ত- 
৬ 1ম গ্রজায়তে, ইতি মন্নুবচনং অত্রমেধাতিখি ভাষ্য, আচার 
ব্হীরো কায়চেষ্টা বাগব্যাপারশ্চ ভাবপ্য ক্ররৌভবতঃ ত্বভা- 
বানুবাদোয়ং বপুঃ শব্দঃ| স্বভাব বচন এব উভয় জাতি নম্ভত- 
ত্বাদুভয় ধশ্মাভবতি। বিরুদ্ধয়োরুভয়ধন্ময়ো রেকপ্যাসস্তবাঁৎ 
কশ্চিৎ শুদ্রধন্মা ইতিতন্যার্থঃ । অতএব, জাত্যুতৎ্কষ্ষ যুগেজ্জেয় £ 
পঞ্চমে বপগ্ডমেইপিবা | ব্যত্যয়ে কর্মনাঁৎ মম্যক্‌ পুর্ববচ্চাধরোশ- 
শভরং ইতি যাঁজ্ববন্কট বচনং । অত্র মিতাক্ষর জাতয়ো মৃর্ধাভি- 


€ %* ) 


বিজ্তাদ্য! স্তানানুৎকর্ধে৷ ব্রাহ্মত্বাদিজাতি প্রাপ্ডির্জাত্যুতৎকর্ষো যুগে" 
জন্মনি নপ্ডমে পঞ্চমে অপি শব্দাৎ ষঙ্ঠেবা বোদ্ধব্যঃ | ব্যবস্থিত- 
শ্চায়ংবিকল্পঃ ব্যবস্থাচ ব্রান্মণেনশুদ্রায়। মুৎ্পাদিতা নিষাদী নাত্রাক্ষ- 
দেনোঢাংছুহিতরংকাঁঞ্চিজ্জনেয়তি সাপি ব্রাক্মণেনোঢা, অন্যামিত্য- 
নেন প্রকারেণ যন্ঠী, সপ্তম ত্রাহ্মণৎ জনয়তি | ব্রা্ষণেন বৈশ্যায়া- 
মুৎপাদিত। অন্বষ্ঠা, সাপ্যনেন প্রকারেণ পঞ্চমী যষ্ঠং ব্রাক্মণৎ জন- 
যতি । মুগ্ধীভিষিক্তাপি অনেন প্রকারেণ চতুর্থী, পঞ্চমং ব্রাহ্ষণ- 
মেব জনয়ত্তি। এবনমুগ্রা ক্ষত্রিরেনোঢ , মাহষ্যাচ। যথাক্রমৎ যন্ঠং 
পঞ্চম ক্ষত্রিযৎ জনয়তি । ইতি। 


অত্রদীপকলিকণ । 


জাত্যুতৎকষোযুগে জ্ঞেযইতি | যুগে জন্মনি ইতি বিশ্বরূপঃ | 
স্রীপুরুষ জন্ম ইতি কেচিৎ। যদি শুদ্রায়ামূঢায়াৎ ব্রাঙ্গণজাত। 
কন্যা সধদ্যপরন্মৈ ব্রাঙ্মণায় বিবাহেনদীঘতে, তজ্জাঁতাকন্যা পুনর- 
পরন্মৈ ব্রাঙ্গণায় ইত্যেবৎ সগ্তমকন্য। পরিবর্তনে, অগ্ডমে জন্মনি 
্্রীপুরুষধুখ্মেবা উত্তরোত্তর বিলক্ষণ মাতুজাতিছ্বেন জাত্যুত্কর্ষে 
ব্রাহ্মণ জাতীয়োভবত্যুপনয়নাদিঘধিক্রিয়তে । ইত্যর্থয । পঞ্চমে 
বেতি ক্ষত্রিয় বিষয়ং | যথাক্ষত্রয়পরিনীত শুদ্রাঙ্জাত কন্য। সস্তা" 
নন্য পঞ্চমে ক্ষত্রিয়ন্ব মিতি ॥ 

তথামনুরপি শুদ্রাধাৎ ব্রাহ্গণাঁজ্জাতঃ অ্রেয়সাচেৎ প্রজাঞ্কতে 1 
অজ্র্েয়ান জেরনীৎ জাতি গচ্ছত)। নপ্তমাদ্যুগাঁৎ ॥ 

শূর্রাত্রাদ্মণতামেতি ব্রান্মণশ্চৈতি শুদ্র তাং । ন্বত্রধাজ্জাত মেবন্ত 
বিদ্যাদ্ৈশ্যাততখৈবচ ॥ 

অব্রকুন্ুকভটব্যাখ্য!। 

ইদ[নিং দর্মবর্ণেব, ভুল্যাধিত্যুক্তলক্মণ ব্যতিরেকেনাপি ব্রাঙ্ি- 

ণ্যাদিদর্শয়িওমাহ শুদ্রায়ামিতি। শুদ্রায়া ত্রাঙ্গণাজ্জাতঃ পারেশ, 


€ 4০ ) 


বাখ্যোবর্ণঃ প্রজায়েত ইতি সামর্থাৎ শ্্রীরূপঃসাযাৎ | আাষদি স্ত্রী 
ব্রাহ্মণোঢ়া সতীপ্রন্ুয়তে সাছুহিতরমেৰ জনয়তি সাপ্যন্যেন ব্রাহ্ম- 
ণেনোঁঢ়া সত্তী ছুহিতর মেব জনয়তি সাঁপ্যেবমেবং [সপ্তমে যুগে 
জন্মনি ব্রন্দনি স পারশবাখ্যো বর্ণঃ বীজপ্রাধান্যাৎ ব্রাহ্গণ্যং 
প্রাপ্পোতি । আবওুমাৎ যুগাদিত্যভিধাঁনাঁৎ সগ্ডম জন্মনি ব্রাহ্মণাং 
বম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। শুদ্র ইতি এবং পূর্বশ্লোকোক্তরীত্যাশুত্রো। 
্রান্গণত্বং যাতি ত্রান্গণশ্চ শুদ্রতামেতি | ব্রাহ্গণোত্রত্রাক্ষণাচ্ছ,. 
দ্রায়া মুত্পন্ন পারেশবোজ্জঞেষঃ নিষদ্দিপুমান কেবল শুদ্রোদ্ধাহেন 
তন্যাৎপুমাংসমেৰ জনয়তি বোপি কেবল শুদ্রোদ্ধাহেনাপরং পুমাঁৎ 
নমেব জনয়তি নোহপ্যেবং সপ্তমৎ জন্মপ্রাপ্তং কেবল শুদ্র তা 
বী্গনিকষাৎ ক্রমেণ প্রার্পোতি এবং ক্ষত্তিয়াৎ বৈশ্যাচ্চ শুদ্রায়াং 
জাত ব্যোৎকর্ষাপকষে | জানীয়াৎ। কিন্তু ্গাতেরপকর্ষাৎ জাতুযু" 
তকর্ষো যুগে জ্ঞেঃ সগুমে পঞ্চমেহপিবাইতিযাজ্ববন্ধা দর্শনাচ্চ 
ক্ষত্রিয়। জাতন্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকষাঁপকর্ষে৷ বোদ্ধব্যো | বৈশ্যা- 
জ্াতদ্য ততোপ্যপকষাৎ যাজ্ৰবস্ক্যেনাপিবাশব্দেন পক্ষাস্তরদ্য 
নংগৃহীতত্বাৎথ রদ্বব্যাখ্যানুবোধাচ্চ তৃতীয়েজন্মনি উৎকর্ষাপর্ষে 
জ্বেয়ৌ | অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাঙ্গনেন বৈশ্যায়াং জাতদ্য পঞ্চমে 
জন্মনি উৎকষাঁপকষৌ, ক্ষত্রিয়ায়াং জাতপ্য তৃতীয়ে, ক্ষত্রিয়েন 
। টৈশঠা'রাং জাতন্য তৃতীয় এব বোদ্ধব্যৌ | ইতাস্তাং-- 


গদাধরো! জয়তি | 


কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়প্য স্মতিশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীমধুসুদন 
স্থতিরত্ব শর্মণাৎ নবদ্বীপ নিবাসিনাং ॥ 
ভ্লীগণেশচন্দ্র শন্দ্ণাং সার্বভৌমোপাধিকানাৎ | 
শ্ীঞ্ীনাথ ন্যায়ভূষণ শম্ঘণাৎ পাড়াতল নিবাদিনাং | 
ভ্ীকালীপদ্দ শন্ণাং তর্করত্বোপাধিকানং | 


